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কলিকাতা কিবা 7 
১৫৯ নং কড়েয়। রোড.; 
রেয়াজুল ইস্লাম প্রেসে, 
মোহাম্মদ রেয়াছুদ্দীন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত। 


সমন ১৩২৩ লাল। 





স্বসাতহ-নগসল স্দধন্ধ্ পরায়ন ও বিবিধ গুণ!ধার 
ভক্তিভাঙগন হাজী জয়নাল আবেদিন সাহেব 
জনাবেনু। 
জনাব! 'অ:পনি ইস্পাঘ ধর্ম ও সমাজের অবনতি দশনে 
নিঠান্ত বাগিত ভইয়া থাকেন ; তাই উর উন্নতির জন্য অকা- 
তবে অর্থ খায় করেন; এই জন্ত আপনাকে আমি বিশেষ শদ্ধা 
ও ভক্তি করিয়া থাকি । ত্রিপুরা জেলার পাদ্রী জন্‌ টেকেল 
সাহেব “শ্রেষ্ট নবী কে? ও মুন্ণীর ভূল” নামক একখানি 
কেভাব লিখিয়! ইস্লাম ধন্ম ও সমাজকে ধ্বংশ করিতে ভদ্য ত 
হইয়াছিল । আ'মি উক্ত পুস্তকের উত্তর লিখিয়া “শ্রেষ্ঠ নবী 
হঙ্জরন্ মোহান্গদ (দঃ ও পাদ্রীব ধোোক] ভঞ্চন” নাম দির 
অ.পনার কর কমলে অপ্পণ করিগাম, আশ করি গ্রহণ করিয়া 
বার্ধি5 হইবেন। আরজ ইতি। 


পোঃ গাড়াডোব - গুণমুগ্ধ 
নদীয়া ] শেখ জমিরুদ্দীন-_বিস্যাবিনে!দ | 
১০ই কার্তিক, ১৩১৩। ইস্ল'ম-প্রচার ক। 


শন্বিভ্তাগ্পন্ন £ 

সেটি 

আজ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর গত হইতে চলিল, আমি 
ইস্লামে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ইস্লাম-ধন্দ প্রচার করণার্থে 
জীবনোত্সর্গ করিয়াছি) বিষয় কর্ম গ্রভৃতি সাংসারিক কার্যে 
লিপ্ত না থাকিয়৷ প্রচার কার্যেই রত আছি। কথিত বক্তৃতা 
দান উপলক্ষে আমি ভারতের প্রায় সর্বব্র-এমন কি সুদূর 
ব্রহ্মদেশ পধ্যস্ত গমন করিরাছি। তদ্দারা ইস্লাম ধর্ম ও 
সমাজের যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা খোদাতালাই 
জানেন। আমার অপর কার্য গ্রন্থাদি লিখিয়৷ ইস্লাম ধন্মন 
প্রচার ও খৃষ্টান বন্ধুদিগের উপকার করাই উদ্দেশ্ত । প্রার ২৫ 
বৎসর আমি চীৎকার করিয়াছি, কিন্তু কোন সাই বা প্রতিধ্বনি 
পাই নাই। অনেক লময় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। যাহ! 
হউক, সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে আমার বক্তৃতা ও গ্রস্থাবলীর 
সাই বা প্রতিধ্বনি পাইতেছি ; ইহাতে আমি এই বুঝিতে পারি- 
তেছি যে, অ'মার চীৎকার ব! গ্রস্থাবলীর প্রচার বুথ! হইতেছে 
না। আমার বক্তৃতা শুনিয়া ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া 
অনেক খৃষ্টান ইস্প্রাম ধর্মে দীক্ষিত হুইতেছেন* ও বহু 





* ত্রিপুরা নবীনগরের নিকটস্থ জল্লা নিবাসী মুন্শী হাসান 
আলি সাহেব ( ৪ঠ আশ্বিন, ১৩২৩ সাল ) লিখিয়াছেন যে, 
“আপনার ব্ক্তুতা শুনিয়া ও “ইস্লাম গ্রহণ” প্রভৃতি গ্রস্থ পড়িয়া 
অত্র মিশনের থুষ্টান প্রচারক রাজ মোহন বাবু গত 'গ্রোষ্ঠ মাসে 
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সংখাক বিক্লৃত মনা মোসলমাঁন ইনস্গামে প্রভাবর্তন করিছটে- 
ছেন। বড়ই স্থথখের বিষন্ন এই যে, জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নবী 
নগরের খৃষ্টান পাত্রী ও প্রচারকেরা আমার গ্রস্থাবলী পাঠ করি? 
ও ১৯১৩ সালের ২৭1১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের গোপালপুব ও 
আলিয়াবাদের বক্তা শুনিগ্না *শ্রেন্ঠ নবী কে? ওমুন্নীর 
ভুল” নামক একখানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। 
পাদ্রী গোল্ড, স্তাক্‌ প্রস্থৃতি খুষ্টান প্রচারকেরা আমার বিকদ্ধে 
প্বার্ণবার ইঞ্জিণ” নামক গ্রন্থ প্রচার করিপ়াছেন। যাহা হ্টক 
১৯১৪ সালের ১৮ই জান্ুগ্ারী মালিয়! বাদের সভার উক্ত পাত্রী 
সাহেবের কেতাবের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া স্মদীর্ঘ বক্তা 
করিয়াছিলাম। আর অপর কেহ পাত্রী সাহেবের পুস্তকের 
প্রতিবাদ করেন কিনা দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম ! 
“মোহাম্মদী” কয়েক সপ্তাহ উচ্তার প্রতিবাদ লিখিয়া গাঢ় নিদ্রান্ 
নি'্র5 হইলেন, কিন্তু জনাব মণওডলান। শাহ. স্থফী মোহাম্মদ আবু 
বকর সাহেব প্রভৃতি বভসংখ্যক স্বধর্ম-পরায়ণ ভক্ত মোসলম'ন 
দ্রাতৃবৃন্দ ইহার উত্তর নিখিতে বিশেষ ভাবে আদেশ করিলেন এবং 
প্রকাশার্থে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতশক্রত হইলেন । মৈমন- 
সিংহ আনন্দ মোহন, কলেজের প্রফেণার জনাব মৌলবী ফয়জুর 
রহমান, বাজশাগী কলেজের গ্রফেমার মৌলবী আতা'ওর রহমান 
এম এ, রাজশাহী কলেজের অপর প্রফেসার ক্নাৰ মৌলবী 
মোহাম্মৰ হায়দর আলী বি, এ ও জনাব মৌলবী মোহাম্মদ রুহুল 





্পাীশিপ্্সসপি পপ 


সপরিবারে ইস্লাম কবুল করিয়াছেন, তাহাদের ইম্লামী নাম 
নূরল ইম্লাম ও মোমেন! খাতুন রাখা হইয়াছে ।” রি 
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আমিন সাহেবান এই পুস্তক লিখিবার সময় আমাকে বিশেষ সাঁহাষ্য 
করিয়াছেন বলিয়া আমি তাহাদের নিকটে কৃতজ্ঞত! গ্রকাশ করি- 
তেছি। আমার এমন অর্থ বল নাই যে, এই কেতাব'নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত 
করিয়া প্রকাশ করি; এইজন্য ইহার প্রচার-কল্পে কোন কোন 
সদাশয্প ব্যক্তির নিকটে সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; ছুঃখের 
বিষয়, অতি অল্প লোকেই যংকিঞ্চিৎ সাহাধা করিয়াছেন । সাহাধ্য- 
কারীদিগের মধ্যে জেলা! রাজশাহীর অন্তর্গত নিয়ামতপুর নিবাসী 
জনাব হাজী জয়নাল আবেদিন সাহেব অগ্রগণ্য ; তাহার নিকটে 
বিশেষ আশ! ভরসা করি । আশা করি, তিনি এই গ্রন্থের যাবতীয় 
ব্যয় ভার বহন করির1 অসীম পুণ্যের ভাগী হইবেন । দোওয়া 
করি, দাত! হাজী সাহেবের মস্তকে খোদাতালার রহমত বারি 
বর্ষিত হউক। আমিন! 

পোঃ গাড়াডোব-নদীয়া।) শেখ জশিরুদ্দীন বিছ্যা।বিচ্োদ । 

১৯৭ই আশ্বিন; ১৩২৩ । ] ইস্লাম-প্রচারক। 
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“হে মোমেনগণ ! তোমাদের পুর্ববন্তী কেতাবওয়ালাদিগের 
(ইছদ ও নাছারা) যাহার! তোমাদিগের ধর্মকে উপহাস করে 
ও খেল! মনে করে, তোমরা তাহাদিগকে ও কাফেরদিগকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং আল্লাকে ভন কর যদি তোমর! 
মোমেন ( বিশ্বাসী ) হও1৮ স্থুরা আলমায়দ1, ৫৬ আয়েখ। 





জনি] ॥ 
ই তি 

একাল ধারণ! ছিল, খুষ্টান পাত্রী সাহেবের আমাদের 

ইজরত মোহান্মদ (দঃ) কে নবী বাঁলযা বিশ্বাম করেন না, কিন্তু 

শ্রেষ্ঠ নবীকে? ৪ মুন্শীর ভুল” নামক পুস্তক পাঠ করিয়া 

সে ভ্রম দূর হইল। কারণ গ্রন্থকার খ্রীষ্টান হইলেও আমাদের 

হজরত মোহাআদ (দঃ) কে যেনন নবী বলিতেছেন, তদ্রুপ 

হজরত ইসাকেও নবী বলিতেছেন; তব কিনা একটু ছেট 
আর একটু বড়। 

"শ্রি্ঠ নবী কে? ওমুন্বীর ভূল” নামক পুস্তকের লিখক 
মুনলমানদিগকে ধোকা দিয়া ভ্রান্ত করিবার অন্ত মে এই পুস্তক 
খানি লিখিগাছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তিনি তাহার পুস্য- 
কের টাইটেল পেজের পর পৃষ্ঠার কোরাণ শরীফের সুরা মারদার 
৮৫ আয়েত উদ্ধৃত করিয়] ইসাইগণকে মুগলমানদের বন্ধু ঝালয়া, 
পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই তাহার প্রথম ধোকা । ইচাতে 
পাদ্রা সাহেব বেশ চাতৃবী খেলিয়াছেন, উদ্ধৃত আরেভটী পুর্ণ 
ঘচনের একটী অংশ মাত্র এবং উহা যেকোন খ্ুচানের প্রতি 
আরোপিত হয় ন!) বা হইতে পারে না, হাহা পুর্ণ 'আয়েতে 
দেখুন ঃ- সুরা মাদার ৮৫ আয়েতে (গিরীশ চন্দ্র সেনের 
বাঙ্গালা কোরাণের ৮২ আয়েতে ) খোদাভালা বলিতেছেন £-- 


সক 0 তা ৯ 56 ৬ ০৫৩ মি 66 ৮ রা রি 
১১১০ 14212 ৬) 2 
১৮ (82) ৬০ 


ঞ ১4 পা ৬৮ 
রি র্ 


1 1) & ৬.১ 1১,০| ৩০১১ 


1/৩ 


॥ ০222 ০৮: পরি 8০০2৮৮2112 | ॥ 2 


/-$21 9 1). -৮১/8) 9 ৩:৯৪০৪ (-* ৩ ু 51: ও ৬5) 


এনা 
ত৫$০ 4 ৫5৮৫ 


৬ মর ১] র্‌ ৫1 রি ১০০ 18 হী ৩/-১/-৭ ) ৬ 


€ ১৯৪৯০ ৬০৮% রণ পনি, € লি & ৩ 


৩1922 ৯/1 ৬০ ০০ 195০ ০ ২০১ ৩ ৬* ৯ (১০১৯১ (৪৯৮০1 


৬ 
851৫ পর্ণ পার্ট ৮ ৫8 ৭6৫1 প৮ 


৬০ ॥ 1১) (এ 5 0. ১1১০৪ রি _১৬$$ ৬ (৯৫ ] 1১4) 


শাঞণ ৫ 854 পর্ন তি ৬৮৮5০ 
(১:) ৯:০৪ ৬ &৮1০১ 5 3) ৩ রি রি ৪৯ রর 5 এ) 1 


রর 


॥ 8. ৬৪ / ৯ পাত শত নত ] 845 ত্র 
৮৪৯) ১৮১ 1১) ৬৯১ চর (৬ (65 5৬ [৯ ০:০০ ] 91 &* 


রি 


পা পির তি তারা ॥ ৮৪ 
এ ৬:১সপা। 51)৭৯ ২20১5 9 হও ৩:০৯ ১০ €- | 23 ৬" 


“যাহারা বলে, আমরা ইসাই, তুমি অবশ্ত তাহাদিগকে প্রেম 
গন্বন্ধে ইমানদারদিগের অধিক নিকটবত্তী প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু 
তাহাদের মধ্যে অহঙ্কার বিহীন ধর্মজ্ঞক ও সংসার বিরাগীগণ 
বর্তমান আছেন, আর ষখন তাহার! অত্র পয়গন্বরের প্রি 
প্রত্যা্িষ্ট বাক্যাি শ্রবণ করে, তথন তুমি দেখিবে উহাদের 
চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া থাকে, কেন না তাহার! জানিতে 
পারিয়াছে যে, উহ ( প্রত্যাদিষ্ট বা অহি সতা; তাহারা বলিয়া! 
থাকে “হে আমাদের প্রভু! আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, 
অতঃপর আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদিগের মধ্যে পরিগণিত করুন। 
আমরা যখন আশা রাখি ষে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে 
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সাধুদের দলভুক্ত করেন তবে কেন? আল্লার প্রতি ও সত্যের 
প্রতি যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, বিশ্বাস করিব 
না? অতঃপর আল্লা উক্ত বাক্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে প্রতিফল 
শ্বরূপ এরূপ উগ্যানাদি গ্রদান করিবেন যে যাহার নিয়দেশ দিয়া 
নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার! তথায় নিত্যস্থায়ী হইবে 
ইহা সংলোকদের প্রতিফল ।* ৰ 

উক্ত পূর্ণ বচন পাঠে ইহা বুঝা যায় যে, যে সকল খৃষ্টান 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ কোরাণ শরীফকে 
সতা বলিয়া বিশ্বাস করেন ও তাহার প্রতি ইমান আনেন এ৭ং 
তিনিই যে ইঞ্জিল কেতাঁবের উল্লিখিত ভাবি পয়গণ্থর, সে বিষয়ে 
সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং যাহাতে উক্ত সাক্ষ্য খোদার নিকটে 
গ্রহণীয় হয়, তজ্ঞন্ত প্রার্থনা করেন, সেই সকল ইসাইগণই অন্র 
আয়ত সমূহের লক্ষ্য স্থল। 

মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফের ব্যখ্যাকারিগণ মকলেই একবাক্যে 
বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াৎ সম্বন্ধে খুষ্ট ধর্মাবলম্বী হাবশ ( আবে, 
পিনিয়! )-রাজ আস্হামা নজ্জাশী ও তদীয় মহচর ধর্মাজ্ঞ পার্্রী 
দিগকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £__ 

যখন আরবীয় অংশীবাদীর! (মোশরেকিন্‌) একেশ্বরবাদী 
মোসলমানদের প্রতি নান! প্রকার অসহনীয় অত্যাচার করিতে 
লাগিল, তখন তাহার! ৬৯ জন পুরুষ ও ১৩ জন স্ত্রীলোক মোটের 
উপরে, ৮২ জন লোক বহু কষ্টে লোহিত পাগর পার হইয়া হছাবশ 
রাজ্যে চলিয়। যান, কিন্তু তাহ! সত্ত্বেও অংশীবাদীর! তাহাদিগকে 
ন1 ছাড়িয়া হাবশ-রাঞ্জ আস্হ!মার দরবারে বহু মূল্যবান্‌ উপ- 
ঢৌকন সহ আবছুল্প! (আবু রাবিয়ার পুত্র) ও আমর (আনের 
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পুত্র) কে পাঠাইয়া দেয় । উপচৌকনাদি প্রদান করিয়া ইহার! 
হাবশ রাজের নিকট প্রকাশ করেষে, আরব হইতে যে সকল 
লোক আপনার দেশে পলাইর! আসিয়াছে, উহার! বড়ই ছুষ্ট 
লোক, উহ্ারা এক নূতদ ধর্মের আশ্রক্ব গ্রহণ করিয়াছে, বীর 
থষ্টকে খোদা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাকে খোদার দাদ 
বলিয়া থাকে, ইহারা যদ্দ আপনার দেশে বাস করে, তাহ! হইলে 
এক হুলস্থুল কাণ্ড করিয়া বসিবে। দেশের শান্তি নাশ করিৰে; 
ইহাদিগকে বন্দি করিয়া আমাদের সঙ্গে পাঠ!ইয়। দেন, ইত্যাঁক ্‌ 
বহু কথা তাগাদের বিরুদ্ধ বপিল। তখন থ্‌ষ্টান রাজ নজ্জাদী 
উক্ত উত্পীড়িত স্বদেশ ত্যানীগণকে ডাকাইট্না! আগ্ভপান্ত সকল 
বিষয় জিজ্ঞাস। করিলেন ও কোরাণ শরীফের কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে 
চাহিলেন; তখন তীাহার' নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করিলেন, 
তন্মধ্যে একজন সুরা মরিয়ম পাঠ করিয়া শুণাইলেন। নজ্জাসী 
ও তীয় পাত্র মিত্রগণ ঢকোরাণ শরীফ শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, এবং কোরাণ যে বাস্তবিকই আসমানী কেতাব, 
সে নম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রণান করিলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে 
নিজ দল সহ পবিত্র ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। পাঠক ! 
দেখিলেন? পাদ্রী সাহেব কোথাকার কথা কোথায় আরোপ 
করিয়া নিরীহ সরলমন1 মোসলমানদিগকে কিরূপ ধোক। দরিয়া! 
ভ্রান্ত করিতে সচেষ্ট ! 

পাদ্রী সাহেব যখন একজন খষ্রান মিশনারী, আমিও চার্চ 
অফ ইংলগ্ডের একজন ভূতপুর্বব মিশনারী; বর্তমানে ইস্লাম- 
প্রচারক । বিশেষতঃ সুবিশাল বঙ্গদেশে সুপরিচিত, ইহা প্রত্যেক 
মোসলমান ভ্রাতাই জানেন ; যাহা হউক, পাত্রী সাহেব সাধারথের 
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নিকটে আমাকে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য এই পুম্তকথখানি 
লিখিয়াছেন, আর তাহার কেতাবের মধ্যে বিবিধ প্রকার ঠা! 
বিজ্রপ করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই । আমি কিন্তু তদ্রপ করিব ন!? 
আমি সরল ভাবে পাদ্রী সাহেবের ধোক। ভঙ্জন করিয়! সাধারণ 
মোসলমানদিগকে খুষ্টানী ধোকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
চেষ্টা করিব । খোদাতাল! মামার সহায় হউন। আমিন! 








) 





পাদ্রীর ধেকা ভঞ্জন্‌ | 





পাত্রী সাহেব মত প্রণীত “আমার জীবনী ও উস্লাম গ্রহণ 
পাঠ করিক্সা তাহার পুস্তকের প্রথমেই আমার সংক্ষিপ্ পরিচয় 
লিখিয়াছেন, কিন্তু আমার ইস্লামে প্রত্যাবর্তনের কারণ গোপন্‌ 
করিয়! সরলমনা মোসলমাঁনধিগঞ্ষে ধোকা দিরাছেন; অথচ 
ইস্লাম গ্রহণে আমার ইস্লামে প্রত্যাবর্তনের কারণ স্রন্দব রূপে 
লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে, তিনি সব কণা পড়িলেন আর আসল 
কথ! দেখিতে পাইলেন না, বড়ই আশ্চর্যের কথ! আমি 
সাধারণকে “আমার জীবনী ও ইনস্লাম গ্রহণ” * পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি । যাঁহ! হউক, ইন্্লামে প্রত্যাবর্তনের প্রথান কারণ 
এই যে, খুষ্টান ধর্মে পরিত্রাণ নাই, কারণ খুষ্টানের একেশ্বর 
মানেন না। থুষ্টানের! ত্রিত্ববাদী। খুগাঁনী বিশ্বাম একেশ্বরে 
তিন ব্যক্তি আছেন, স্থষ্কর্ত পিতা একজন ঈশ্বর; ত্রাণকর্ত! 
বীশুধূষ্ট একজন ইশ্বর ; হৃদয় পবিব্রকারী পবিত্রাত্মা একজন 
ঈশ্বর। এইতিন জন ঈশ্বর আবার সমতুল্য সম নিতা__:কে 
কাহারও পূর্বাপর নহেন । পবিত্র কোরাণ শবীফের শিক্ষা! ৮7 


* ইস্লাম গ্রহণ মূল্য %* ছুই আনা । জেলা নদীন্স', পোঁঃ 
গাড়াডোব ঠিকানায় আমার নিকট পাঞ্ুরা যায় । (গ্রন্থকার) 
২ 
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এক ব্যক্তি বিশিষ্ট খোদাতাআলার উপরে ইমান আনিতে 
হইবে। খোদাঁতালা বলিয়াছেন, আমি সকলের গোন! মাফ 
করিব, কিন্তু অংশীবাদী অর্থাৎ মোষ্ঠারেকের গোনা মাফ করিব 
না! গ্রীষ্টানেরা নর পুগুক) কারণ যীশুধুষ্ট মন্থুষ্যের সন্তান 
মনুষ্য ছিধেন। কিন্তু খৃষ্টানের! তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে অর্চন। 
করিয়া! থাকেন। শ্রীষ্টানী ধর্গ্রন্থ বাইবেল মনস্ুখ ও তহরিফ, 
হইয়াছে । সুতরাং গ্রীষ্টানী ধন্ম পরিল্লাণোপযোগী নহে, এই জন্য 
আজ কাল বহুসংখ্যক ইংরেজ ও খ্রীষ্টান ইম্লাম ধর্মে দীক্ষিত 
হুইতেছেন--আমিও হুইয়াছি। পাদ সাহেব তাহার পুস্তকের 
প্রথম পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে, পে শ্বীষ্ঘকে 
তিনি নিজের পরিভ্রাতা ও প্রভূ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, 
তাহভারই বিরুদ্ধে প্রচান্ন করা আর ঈশ্বরের সত্য ধর্ম প্রচার 
করিতে থুষ্ট ধর্ম প্রচারকদ্দিগের যত উদ্মোগ ও চেষ্টা! বার্থ করাই 
এখন তাহার প্রধান কর্ম হইয়াছে।” উক্ত কথাটা পাত্রী সাছে- 
বের সম্পূর্ণ অলীক ; কারণ এ পথ্যন্ত আমি কোনও স্থানে খৃষ্টান 
প্রচারকদ্দিগের কার্ষো বাধা দিতে যাই নাই ও উদ্ভোগ ব্যর্থ করি 
নাই; তবেষে স্থানে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা আমার মোসলমান 
ভ্রাতাকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করেন, আমি তথায় যাইয়! তাহাকে 
ইস্লামের পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিয়া ইস্লাম ধর্মে স্থির রাখিতে 
চেষ্টা করিয়া থাকি । পরে পাদ্রী সাহেব লিখিয়াছেন, “মুন্শীজী 
যাহই করুন, বশ গ্রীষ্টরের ধর্ম অনস্ত কাঁল জীবন্ত ভাবে থাকিয়া 
জগজ্জয়ী হুইবে।” বলি পাত্রী সাহেব! আপনি সাত সমুদ্র 
তের নদী পার হইয়! বঙ্গবাসীকে যীশু যন্ত্র ভঙগাইতে আসিয়াছেন, 


ওদিকে আপনার ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায় চৌদ' পনর 
কি 
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আনা লোক যে নাস্তিক হইয়া! যাইতেছেনু, তাহার কি খোজ 
খবর রাখেন? আরও শুনিয়া স্তম্তিত হইবেন যে, কেহ কেহ 
ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছেন ; কেহ বাঁ স্বামী বিবেকানন্দের 
দলভুক্ত হইয়াছেন; আপনি শেখ আবহল্লা কুইলিয়ম, লর্ড 
হেডলি ও আনি বেশান্তের কথ! শুনিয়াছেন কি? 

গ্রন্থকর্তী তাহার পুস্তকের ২য় প্যারায় লিখিয়াছেন যে, 
“গোপালপুর ও আলিয়াবাদের সভার উদ্ভোগকারীর বীশুহ্বীষ্ট ও 
বাইবেলের নিন্দা কুৎসা! গাওয়াইবার জন্ মুন্শীজীকে আনিয়া- 
ছিলেন।” ইহাও পাদ্রী সাহেবের সম্পূর্ণ ভূল। গোপালপুর ও 
আলিয়াবাদের লোকেরা সরল পল্লীবাসী-_-আপনারা তাহাদিগের 
নিকটে বাইয়! গ্রীষ্টানী ধোকা দিয়! ভ্রান্ত করিবেন ভাবিয়া 
তাহারা আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, আমি তথায় যাইয়! 
কোরাণ, হংদিন ও বাইবেল দ্বার পবিত্র ইস্লামের সত্যত। 
প্রমাণ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহাতে 
নিন্দ1 কুৎসা কর! হইল কিরূপে বুঝিতে পারি না। বলি পাত্রী 
সাহেব! আপনারা যে স্থানে যাইয়া মিশন স্থাপন করেন, 
তথায় কি হিন্দু ও মোসলমান ধর্মের নিন্দা কুৎ্সাঁ করেন না? 
হিন্দু ৪ মোপলমান সন্তানকে আপনারা ঘরের বাহির করিয়! 
ষীণ্ড মন্ত্র ভজাইতে গির্জায় লইয়! যান না? জানানা মিশনের 
লেডি মিশনারীর] নেক সময় কুলবধূু ও কুল কন্ত+দিগকে 
ধীন্ড ভজাইতে ঘরের বাহির করান না? আমার বক্তৃতা শুনিয়া 
ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়] সন্দিপ্ধমন! মোসলমানগণ ইস্লামে দৃঢ় 
বিশ্বাসী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার কোন ক্ষতি হয় নাই। 
০মামলমান ধর্মী ও সমাদর ক্ষতি হইতেছিল, খোদাতালা1 কোন 
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গ্রকারে সেই ক্ষতি হইতে মোসলমান সমাজকে রক্ষা করিয়া 
ছেন, ইহাতে আপনার কি £ 

পাডরী সাহেব কেবল কোরাণ শরিফকে মানিতে চান, হাদিস 
শরীফকে মানিতে চান না -উড়াইয়া দিতে চাঁন ও উপহাস 
করিতে চান। কিন্তু পাদ্রী সাহেবের জানা উচিত, মোসল- 
মানদিগের কেবল কোরাণ শরীফই ধর্মশান্ত্র নহে; কোবুণ, 
হাদিস, ফেকা, এক্স মা ও কেয়াস প্রভৃতি আরও ধর্মশান্ত্র আছে । 
১। তওরাৎ-_দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অধ্যায়, ১৮ পদ । 

এই পদটী লইয়া পাদ্রী সাহেব মোসলমানদিগকে ধোক। 
দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, পদটী এই "ঈশ্বর মুসাকে 
সম্বোধন করিয়া ধলিতেছেন, আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃ- 
গণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক জন ভাববাদী উৎপন্ন 
করিব।” এখনে ছুইটী কণা লইয়া বিচার করিতে হইবে; 
একটী সদৃশ, অপরটী ভ্রাতৃগণ। হজরত মোহাম্মদ ( দঃ) 
হজরত মুসার সদৃশ ছিলেন, কারণ উভয়েই পিতার ওরসে, 
মাতার গে জন্মিয়ছলেন, উভয়েরই বাল্যকাল একই প্রকার 
অতিবাহিত হহয়াছিল, উভয়েই বিবাহিত হইয়াছিলেন, উওয়ের্ই 
সম্তানাদদি হইয়াছিল, উভয়ে হেজরত করিয়াছিলেন, উভয়ে 
জেহাদ করিয়াছলেন, উভয়েই মুত্যু অধীন হইয়া কবরে 
সমাহিত ২ইরাছেন ) কিন্তু বীনুথু্ই হজরত মুসার সায় পিতার 
ওরসে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, মুসার স্তায় বিবাহ ও ধর্দাযুদ্ধ ও 
করেন নাই, তবে সদৃপ হইলেন কি প্রকারে? এরহস্ত কে 
বুঝাইয়া দিবে ? 

দ্বিতীন্র বিবরণ-:১৮ অধ্যায়, ১৮ পদের অপরাংশ এই 7 
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“তাহার মুখে আমার বাকা দিব, আর আমি ভ্াহাকে যাহা যাহ! 
আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদ্দিগকে কহিবেন।” পাত্রী সাহেৰ 
এ কথাটা লইয়া! আদৌ আলোচন। করেন নাই, কিন্তু এই কথাটা 
অ৷সল ও কাজের কথা । ইশ্বর মুসাকে কহিতেছেন, তোমার 
সদৃশ যে ভাববাদী উৎপন্ন হইবে, তাহার মুখে আমার বাক্য দিৰ, 
এ কথায় পাত্রী সাহেব কি বপিতে চান? বীশুধুষ্টের মুখে 
কি ঈশ্বর কোন বাক্য দিয়াছিলেন ? বাইবেলের কোনও স্থানে 
কি লেখা আছে? ঈশ্বর যাশুকে কি কোন আজ্ঞা প্রচার করিত্তে 
দিয়াছিলেন, না তিনি নিজেই ইচ্ছা! মত ধর্ম উপদেশ দিতেন? 
একথ৷ লইয়া বেশী আলোচনা করিতে চাই না, মোটের উপর 
কথা এই_ঈশ্বর যীশুধ্‌;্টর মুখে কোন বাক্য দেন নাই ঝ কোন 
আজ্ঞ! প্রচার করিতে বলেন নাই) এ সম্বন্ধে বাইবেলে কোন 
অনুজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর মুসাকে যেমন ব্যবস্থ। 
ঘোষণ! করিতে পিয়ছিলেন, তজ্রপ হজরত তোহাম্মদদ (দঃ) 
কেও শরীয়ৎ প্রচার করিতে "আদেশ করিরাছিলেন। খোদা- 
তালা হঞ্জরত গিব্রাইলের দ্বারা ওহি বা প্রত্যাদেশ হরতের 
নিকট পাঠাইতেন ;» তিনি যেমন শুনিতেন, তেমন প্রচার 
করিতেন, নিজে হইতে একটি কথাও কহিতেন না। সমস্ত 
কোরাণ শরীফ ওহি বা প্রতাযাদেশ-নঅর্থাৎ খোদাতালার কালান। 

পাত্রী সান্ছেব এই পদ সংক্রান্ত অন্যান্য কথা লইয়া! বেশী 
আলোচন1 না করিয়া ভ্রাতূুগণ শব্ধ লইয়া বেণী আন্দোল* করিয়া- 
ছেন; সকলেই জানেন, হজরত ইস্মাইল ও ইস্হাক পরস্পর 
বৈমাত্রেক্ ভ্রাতা ছিলেন, উভয় ভ্রাতার বংশধর পরস্পর ভ্রাতা, এ 
কথার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পাত্রী সাহেব সোজা- 
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পথ ছাড়িয়া আকা বাক করিয়া মোসলমানদিগের চক্ষে ধুলি 
দিয়! ধোকায় ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন বলি পাত্রী সাহেব! 
দিবসে চক্ষু মুদিয়া। যদি কেহ বলে, বাত্র হইয়াছে, তবেকি রাত্রি 
হইবে নাকি? ভ্রাতুগণ শব্দে ইআ্াইল বংশই বুঝিতে হইবে, 
কারণ ইস্মাইল ইস্রাইলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; এক্ষণে বৈমাত্রেয 
ভাই ইস্আইলীয়গণকেই যদি এই ভ্রাভী ৭ বলিয়া বুঝিতে হয়, 
তবে আপন ভাই ইশ্রাইল সন্তানগণ আপনারই এই ভ্রাতৃগণ 
বণিয়া আরও স্পট বুঝা যায় না কি? দ্বিণীয় বিবরণ, 
১৭ অধ্যায় ১৫ পদ্টী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাবে যে, 
“এই ভ্র'তৃগণ শন্দে ফেবল ইশ্রাইল সন্তনগণকে বুঝায়” । কিন্ত 
ঈশ্বর বলিতেছেন ১৮3 ১৫ পদে-_”তোমার মধ্য হইতে, 
ত্টোমার ভাতৃগণের মধা হইতে এই ছুইটা কথার উল্লেখ রতিয়াছে, 
ইঠার তাৎপর্য কি? পাদ্রী সাহেব সরলমন! নিরীহ মোসলমান- 
দিগকে ধোক। দিবার জণ্ঠ এ পদটীর আদৌ উল্লেখ করেন নাই, 
যদি ইত্সাইল বংশের মধ্য হইতে "শ্রী নবী আসার কথ! থাকিত, 
তাহা হইলে কেবল “তোমার মধ্য হইতে এক ভাববাদা উৎপন্ন 
করিবেন” বলিলেই ভহত, কিন্তু পানে লোকে পাদ্রী সাহেবের 
্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রবঞ্চি * হুইয়! তীরূপ মনে করে, তাই এই জড়তা! 
দুর করিবার ন্ট সঙ্গে সঙ্গে “তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে” 
বলিয়া পর্ফার ভাবে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সেই 
নবী ইত্রায়েলের বশ মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন নাঁ_-বরং ইস- 
মাইল বংশের ভ্রাভ্বগণের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন। অধিকন্তু ১৮ 
পদের ন্যায় এখানেও যদি কেবল “তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য 
হইতে” এবদগ উক্তি থাকিত, তাহা! হইলে লোকে থুষ্টানদিগের 
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স্ঠায় ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রবস্তিত হইয়া মনে করিতে পারিতেন ষে, 
উহ দ্বারা ইত্রায়েল বংশের মধ্য হইতে এ প্রতিজ্ঞাত নবী উৎপন্ন 
হওয়ার কথ! অধিকতর স্পই ভাবে বুঝিতে পারা যায়, ষেই জন্য 
এই সংশয় দূর করার নিমিত্ত বলিয়া দেওয়া হইল যে, এ নবী 
ইশ্রায়েল বংশের মধ্যে না হইর! তাহার ভ্রাতৃগণের--অর্থাৎ ইস্‌- 
মাইল বংশের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন; ইহ1 অপেক্ষা স্পট 
্ীবষ্যৎবাণী আর কি হইতে পারে? | 

পাদ্রী সাহেব তাহার যুঞ্চিতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, 
ইত্্রাইল বংশ ব্যতীত এই ভ্রাতৃগণ শব্দ অন্ত কোন বশের প্রতি 
প্রযুজ্য হইতে পারে না। এ কথা প্রমাণ স্বরূপে তিনি আমা- 
দিগকে ২য় বিবরণ ১৭) ১৫ পদটী পাঠ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন। এ পদে ইতআরয়েজ্ীর দিগকে তাহাদের ভাতাগণের 
মধ্য হইতে রাজ? নির্বাচন করিতে বলা হইয়াছে, এবং শোৌল 
ও দযুদকে রাজা মনোনীত করিয়্াছিলেন। এই নজিরের 
দ্বারা! পাত্রী সাহেবের কোন উদ্দেশ্তেই মফল হইতেছে না । 
কারণ তকাঁভঠ পদের সহিত এই পদের ভাষাগত সামঞ্জন্ত একে- 
বাবেই নাই। সেখানে “তোমার মধ্য হইতে তোমার ভ্রাত! 
গণের মধ্য হইতে” বলা হইয়াছে, আর এখানে তোমার ভ্রাতৃ- 
গণের বলিয়। উল্লেখ কর। হইয়াছে; সুতরাং এ নজির একে- 
বারেই খাটিতে পারে না। এত্যতীত যেখানে ১৭ অধ্যায় ১৫ 
পদের স্তায় কেবল ভ্রাতাগণ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই. 
থানেই কে ইব্র/হিম বংশধরদিগকে-_নর্থাৎথ ইন্ত্রায়েলীয় ও ইস্মা- 
য়েলীয় উভয় গোত্রকে বুঝিতে পারে, এ কথা কেংই অস্বীকার 
করিতে পারিঘে না । পাড্রী সাহেবের উদ্ধৃত পদে এমন কোন 
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কথ! বলা হয় নাই যে, ভ্রাভগণের অর্থে কেবল ইত্রাইল বংশকে 
বুবিতে হইবে। ন্রাতৃগণ” কথার অর্থ খুব স্পষ্ট ক্রিয়া বলিয়' 
দেওয়া হইয়াছে । যথা,_-ণ্যে তোমরা ভ্রাতা নয় এমন বিজাতীগ্গ 
ব্ক্তিতে আপনার উপরে রাজা করিতে পারিবে না ।” এই 
পদ দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, “এই ভ্রাতৃগণ 
শব দ্বারা এমন লোকদিগকে বজ্জনঞ্* করা হইতেছে, যাহার] ' 
ইন্রাইল বংশের স্বঞ্জাতীয় নহে__বরং বিজাতীয় । ইস্মাইল গু 
ইস্্রাইল উভয়েই ইব্রাহিমের পুত্র, সুতরাং স্বজাতি ভ্রাতা এ কথ! 
কেহই অস্বীকার করিতে পারবে না। উপরোক্ত কয়টা কথা 
বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতেছি না। নিম্নে তাহার ধন্মগ্রস্থ 
বাইবেল হইতে ধোক। ভগুন করিরা দিতোছ। (ক) ইস্‌ 
মাইলের আঘুর পরিমাণ ১৩৭ বৎসর ছিল, পরে তিনি প্রাণ 
তাগ করিয়া আপন লোকদিরে নিকটে সংগৃহীত হইলেন । 
অতঃপর তাহার সন্তানগণ গখিলা ও মিশরের পুর্ববস্থ 5 শুর অবাধ 
অশুরিয়ার দ্রকে বসতি করেন, এরূপে তিনি নিজ সকপভ্রাতার 
সন্মুথে বসতি স্থান পাইলেন” আদি পুস্তক ২৫ অব্যায় ১৮। 
এখানে ইস্ত্রায়েলীয় দিগকে ইন্মাইলের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে; স্থতরাং তকীভূত আর়েতের “ভ্রাতৃগণ” শব্দের দ্বার। 
বে ইস্মায়েলীয়দিগকে বুঝাইতে পারে, ইহ! স্পঞ্টাক্ষরে প্রমাণিত 
হইল। (থ) “তুমি ইদমিযদিগকে দ্বণা করিও না, কেন না 
সে তোমার ভ্রাতা 1৮ ২য় বিঃ ২৩) ৭। আঃ পু১৩৬১৩ পদ 
পাঠ করিলে জান! যায় বে ইদম ইপমাইলের আত্মীয় ছিলেন। 
(গ) পরে আমরা * * * আপন ভ্রাতাগণের অর্থাৎ 
এঘৌর সন্তানদের সম্মুখ দিলা গমন করিয়া মোদ়াবের প্রান্তর 
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পথে ইত্যাদি। (ঘ) সদা প্রনুর দূত আরও কহিলেন; দেখ 
তোমার গর্ভ হইয়াছে তুমি পুত্র প্রসব করিবে তাহার নাম ইস্‌- 
মাইল (ঈশ্বর শুনেন ) রাখিবে, কেন না সদ! প্রভু তোমার ছঃখ 
শুবণ করিলেন, আর সে বন গর্দভ স্বরূপ মনুষ্য হইবে তাহার 
হস্ত সকলের প্রতিকূল ও সকলের তম্ত তাহার প্রতিকূল হইবে, 
সে নিজ সকল ভ্রাতার সম্ম খে বসতি করিবে ।” আঃ পুঃ ১৬; 
১২। এখন পাড্রী সাহেব কি করিবেন? মুনিরূপ ধারণ 
ব্যতীত গতাস্তর নাই। 


এখানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে ও না “বন 
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গর্দভ শব্দটার স্থলে আরবী বাইবেলে ৫৯ ১৬০০, ও 


ইংরেজী বাইবেলে ডা] 252) কথার উল্লেখ আছে । তাহার 
অর্থ বনবাসী বা বন্ত মানুষ, গর্ধভ নহে; প্রিয় পাদ্রী সাহেব গরন্দভ 
শবটা কোথায় পাইলেন? বুঝিয়াছি সাধারণের নিকটে 
হজরত ইন্মাইলকে হেয় করিবার জন্ত মনুষ্য স্থলে গর্দভ শব 
আনিগ্লাছেন। ইহাতে বাইবেল তহরীফ বা বিকৃত হয় নাই 
কি? ধাহারা ধর্ম প্রচার করিতে যাইয়া! হিংসার বশিভূত হুইয়! 
অন্ঠান্ত মহাপুরুষদিগকে লোকের নিকটে হেয় প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করেন ও স্বীয় ধর্ম পুস্তক পরিবর্তন করিয়া থাকেন, 
তাহাদিগের কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।, 

পাদ্রা সাহেবের মতানুসারে কেবল ইম্্রায়েল বংশকেই নবী 
হওয়ার একচেটিয়া অধিকার দেওয়! হইয়াছে; কিন্তু আমরা এ 
কথা শ্বীকার করি না এবং বাইবেল শান্ত্রেও তাহা স্বীকার করে 
না; কারণ বাইবেলের আঃ পুস্তকের বিভিন্ন পদ হইতে জান! 
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যাঁয় যে, দদ] গ্রভু পুনঃ পুনঃ ইন্লামকে আশীর্বাদ করিয়াছেন । 
যদি বাইবেল বিকৃত ও পরিবর্তিত ন! হইলে আরও অনেক 
সতা কথ! প্রকাশিত হৃঈত। পাদ্রী সাহেব শাক দ্বারা মাছ 
ঢাকিতে যাইয়া দম করিয়া কোরাণ শঘ্িফের এক আয়েত 
উদ্ধৃত করিয়া সরল মনা মোসলমানদ্দিগকে বলিতেছেন, কোরা- 
ণেও বলে ইস্মাইলের বংশে নবি হইবে না; ৰলি সাহেব! 
আপনি কোরাপ শরিফকে কি এ্রশ্বরিক গ্রশ্থ বলিয়া! বিশ্বাস করেন ? 
যদি তাহা না করেন, তবে কোরাণ শরিফের কথার আপনার 
দরকার কি? যাহা হউক, ইঈস্মাইল বংশে নবী হইবার বিষয় 
আলোচনা শেষ করিয়া পরে কোরাণ শরীফ হইতে উক্জ বিষয় 
আলোচনা! করিব। প্রথম কথা এই ইস্মাইল বংশে নবী 
হইবে না, বাইবেলে এমন কোন স্গষ্ট কথ! নাই, আর কেবল 
যে ইস্হাকের বংশই নবী হইবে, ইহাও লিখিত'নাই। আঃ: পুঃ 
১৭ অধ্যায়ের মধ্যে নব্য়তের কোন কথা নাই, নিয়মের কথা 
হইতেছে। নিয়ম মানেকি নব্য়ত? তবকৃচ্ছেদ দ্বারা নিয়ম 
চিত্রিত হইয়াছিল, সে তবকৃচ্ছেদ কি ইস্মাইলের হয় নাই? 
আ: পুঃ ১৭) ২৬ পদ পাঠ করিয়া দেখুন। আঃ পুঃ ১৭; 
২০ পদে লেখা আছে “ইস্মাইল বিষম্নক তোমার প্রার্থনাও 
গুনিলাম ; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তাহাকে 
বৃুপ্রজা করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বুদ্ধি করিব; তাহ! 
হইতে দ্বাদশ রান উত্পর হইবে ও আমি তাহকে বড় জাতি 
করিব ।” খোদদাতাল। ইস্মাইলকে এক বড় জাতি করিবেন 
বলিয়। প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, ইহাতে বংশ ব! রাজ্য বৃদ্ধি বা অন্ত 
কোন প্রকার পার্থব সম্মান বুঝা যাইতে পারে না, কেন না 
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তিনি ইস্হাকের বংশ ও রাজ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, 
এস্কলে বিশেষত্ব এই-_-ইসহাক সম্বন্ধে ঝড় জাতির প্রতিজ্ঞ! 
নাই, বিস্ত ইসমাইল সংক্রান্ত বড় জাতির প্রতিজ্ঞ আছে । এই 
বড় জাতির অর্থকি?* খোদাতাল! জানিতেন যে, ইস্মাইলের 

ংশে হুত্বরত যোহাম্মদ দেঃ) জন্মগ্রহণ কিয়া ইস্লাম ধ্ম-প্রচার 
করিবেন। জগতের কোটী কোটী লোক তাহার ধর্ম গ্রহণ 
করিয়া শাস্তি লাভ করিবে, ইত্যাদি কারণে ইদ্মাইলের বংশ- 
ধরেরা বড় জাঠি হইবে । দেখ ধিশা ২১ ১৩ হইতে ১৬ পদ ও 
৬০ ) ৭ পদ, হবকুক ৩$৩। পরম গীত ৫ 7 ১৫, ১৬ হগয় ২) 
৭। গীত ১১*) ৪৫ পদ যিনি নিরপেক্ষ ভাবে উপরোক্ত 
পদগুলির আলোচনা করিবেন, তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন 
যে, উহাদের লক্ষ্য স্থল হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। ২য় বিবরণ ৩৪; 
১* পদে হিক্র বাইবেলে লেখা আছে ১-"বেল ও কামন বি 
উদ বেইগ্রাইন কোমছেহ আসেরে মদাও বাহওয়া বানিষে 
আল বানিম।”1 অর্থাৎ মুসার তুল্য কোন ভাববাদী বনি 
ইত্্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হইবে না। প্রচলিত বাঙ্গাল 
বাইবেলে হইবে না স্থলে হইল না লেখ! আছে। পাত্রী সাহেব 
মুন্ধীর ভাব নামক প্যামপ্রেটে “হয় নাই” কোথায় পাইলেন, তাহা 
জানি না) হইবে না ই ঠিক। পান্রী সাহেব আমান বিদ্বা 


স্পা 


* দেখ প্রকাশিত ৯3১৪ পদের টীকা । (ওয়েম্লার কৃত 
সটীক প্রকাশিত বাকোর ৭৩৫ হইতে ৭৩৭ পৃষ্ঠার ফুট নোট )। 

1 অন্তর প্রেমে হিক্র টাইপের অভাব হেতু বঙগাক্ষরে হিক্র 
ভাষ। লিখিত ₹ইল। 
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বুদ্ধির খুব দৌড় দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহার হিক্র সাহিত্যে 
জ্ঞান থাকিলে বা হিক্র ব্যাকরণ পড়িলে “হইবে না” স্থলে “হয় নাই, 
বণপিতেন লা। আমি এলাহাবাদদের সেণ্ট পল্ন ডিভিনিটী 
কলেজের পাঠ্যাবস্থায় পাদ্রী জোজেফ ওয়ারেন সাহেব কৃত কায়দা 
ই ইব্রানী অর্থাৎ হিক্র ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। হিক্র সাহিত্য 
ও ব্যাকরণ আমাদেরর পাঠা ছিল। পাদ্রী সাহেবকে উক্ত হিক্র 
ব্যাকরণের ৯৭ পৃষ্ঠার ২৭ সুত্র দেখিতে অনুরোধ করি। আর 
উত্ত কলেজের ও লাহোর ডিভিনিটী কলেগ্ের প্রিন্দিপাল 
পাদ্রী উইলিয়াম হুলার এম, এ, ডিডি, কৃত লোগৎ-ই-ইব্রানী 
অর্থাৎ হিক্র অভিধান দেখিতে অন্থরোধ করি। পাঠক! ইহ! 
দেখিনা শুনিয়! হায় খিচার করুন| 

পাদ্রী সাহেব স্থুরা আন কবুতের একটা পদ উদ্ধত করিয়া 
বপিতেছেন, নবুয়ৎ ৫কেবল ইস্হাক ও ইক়্াকুবের বংশের মধ্যে 
নিহিত আছে। যদ্দি পাদ্রী সাহেবের আরবী সাহিত্যে জ্ঞান 
থাকিত, বা যদি তিনি আরবী ব্যাকরণের এক পৃষ্ঠা উল্টাইতেন, 
তাহা হইল এরূপ কথা! কখনই বলিতেন না । উপরোক্ত 
পদের অর্থ আমর! তাহাকে অর্থাৎ ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে 
নব্য়ত ও কেতাব প্রদান করিয়াছি। বপি পাত্রী সাহেব! 
হজরত ইস্নাইপ কি ইব্রাহিমের বংশধর নহেন ? এই স্থরার 
দ্বিন্তীর কুকুর প্রথম হইতে নু, ইব্রাহিম, লুং প্রভৃতি নবী- 
গণের বিবরণ পরস্পর ভাবে বল হইয়াছে। পাদ্রী সাহেব 
আয়েতের শেষে তার! চিহ্ু দিয়! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
এইখানেই আয়েতটির শেষ হইরা গিয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে সেখানে কোন চ্হিই নাই, বরং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও বল! 


হইয়াছে যে £-_ 


এ 


ক পর পা ৯ ্ রা কপরর পার্ট 


লি ঙ 
হর 


অর্থাৎ “আমি তাহ।কে (ইব্রাহিমকে ) ইহলোকে' পুরম্কূ ত 
করিয়াছি এবং সে নিশ্চই পরলোকেও সংলোকদিগের মধ্যে 
হইবে।” এই প্রকার জ্ঞান কৃত তহ্রীফ্‌ করতঃ ইব্রাহিমের 
স্থানে ইস্হাককে আনিয়া পাত্রী সাছেব নিজের ন্তায় নিষ্ঠা ও 
আরবী জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 

পাদ্রী সাহেব তাহার কেতাবের মধ্যে মধ্য কোরাণ শরীফ: 
হইতে আয়েৎ তুলিয়া মোসলমানদিগকে তাহার আরবী পাহিতোর 
পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু যেস্থানে কাজের কথা আছে সে স্থানে 
ঘোমটা দিয়াছেন; সুরা আন-আম ও সরা মরিরম তিনি কি 
দেখেন নাই? সুরা আন-আমে লিখিত আছে ষে ;-_ 


8 ০৬৪৪ ৪ ০ রি নি ৮৮14 
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রণ ॥ কচি রি 


৯ ১০) ঞ ] ৮/৩ 


লও 


“হজরত ইনস্মাইলকেও কেতাব নবুয়ত ও রেসালত প্রদত্ত 
হইয়াছে ।” সুর! মরিয়মে লিখিত আছে যে )-- 
8৮৬ পর্ণ ৫৫ ৩ পাড়ি 14 পন 2১৮ 
১০1 চা ৩/৪ &- ) ০১৯৩], 57544 ৬ 9531 
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*ইস্মাইলকে : গ্রন্থে স্মরণ কর নিশ্চয় সে অঙ্গীকাঁরের অব্যর্থ 
কারী ছিল ও প্রেরিত সংবাদ বাহক ছিল। সে আপন পরি- 
জনকে উপানন! ও ধর্মার্থে দান করিতে আদেশ করিত ও আপন 
গ্রতিপলিকের নিকটে মনোনীত ছিল।” এই রকম কোরাণ 
শরীফে বিস্তর আয়েত আছে; বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। 
পাদ্রী সাহেব কোরাণ শরীফকে মানেন ন। বলিয়া ভাগ করেন, 
অথবা স্ুর। আন-কবুতের কথা! প্রমাণার্থে আনিতে চান, 
আবার সুরা আন-আম ও আরা মরিয়মের দূরকারী আয়েতগুলি 
গোপন করিতে চান, এ কোন্‌ নীতি? পাদ্রী সাহেব বুঝাই! 
দিবেন কি? 

পাত্রীজী প্রেরিতদ্রিগের ক্রিয়ার কথা উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় 
মুসার সহিত যীশুর ভূলন! করিতে গিয়াছেন, এই সমস্ত কথার 
বিচার যখন উপরে হইয়াছে, তখন পুনরায় আর এস্থলে 
উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন । তবে পাত্রীজী স্বীয় পুস্তকের পুনরা- 
লোচনায় বলিতেছেন, প্রভু ঈশ্বর, “তোমাদের জন্ত তোমাদের 
ভ্রাত্গণের যধ্যে আমার সদৃশ এক ভাববাদী (নবী) উৎপন্ন 
করিবেন, তিনি তোমাদ্িগকে বাহ যাহ] বলিবেন, সেই সমস্ত 
বিঘয়ে তোমর! তাহার কথা শুনিবে, কিন্তু যে কোন প্রাণী সেই 
ভাববাদীর কথা ন| শুনিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে 
উচ্ছিন্ন হইবে; ইশ্বর আপন দাসকে (যীশুকে ) উৎপন্ন করি! 
প্রথমে তোমাদেরই নিকটে তাহাকে পাঠাইলেন, যেন তিনি 
তেখমাদের অধন্ধ, সকল হইতে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরাইয়া 
আশীর্বাদ করেন, প্রেরিত ৩; ১৮-২৬ পদ। এখানে বিশেষ 
কথ! এই যে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাঁদীর কথ ন৷ শুনিবে, 
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দে আপন রোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে) বলি, পার 
সাহেব! যাহারা যীশুর কর্থ। না শুনিয়াছিল, তীহার্দের কিছুই 
তো হন নাই, বরং যাহার! গুনিয়াছিল, তাহারাই উচ্ছিত্ন হইয়া : 
ছিল। সর্ধপ্রথমে আপনাদের যীশু ক্রুশে'হত হইলেন, তদ- ্‌ 
নন্তর ক্রমে ক্রমে তার শিষ্য প্রশিষ্য কেহ ভ্রুশে, কেহ উপ্ট 
ক্রুশে, কেহ শূলে, কেহ ত্রিশুলে, কেহ হস্তী পদতলে, কেহ ব্যাপ্ত 
ও পিংহাননে, কেহ অগ্নিতে, কেহবাঁ খড়ী দ্বার! হতাছত হইয়া 
গ্রাণভ্যাগ করিয়াছিলেন । (989. 01)070, 71507 ) 
কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কথা অবধান 
করিয়াছিলেন, তাহার! রাজাধিরাজ সম্রাট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। 
( ৪০০ 84008 1100 0£1101)0079,0 18 [0009% 8100. ৩8193 
0109120 [5 [73008 ) কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের 
(দঃ) কথা অবধান না করিয়াছিল, তাহারা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। 
(999 798,011) 01 [9181 ) এখন দেখুন প্রেরিত দিগের 
ক্রিয়ার উক্তি কাহার প্রতি আরোপিত হইতে পারে। 

যীণ্ড ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়! বাইবেলে অভিহিত হইয়া- 
ছেন, কখন ত দাস বলির অভিহিত হন নাই, বরং হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) ঈশ্বরের দাম বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছিলেন, 
তবে মুসার নহিত যীশুর সৌসাদৃশ কিসে হইল? পান্দ্রী সাহেব 
তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, তোমাদের নিকট অর্থাৎ ইন্তায়েল 
সস্তানগণের নিকট গ্ররিত হইবেন এবং ইত্রাগ়েল সন্তানগণ 
তাহারই বাক্য অবধান করিবে; ইহ্দ্িগণ যীসুর বাক্য অবধান 
করে নাই, উচ্ছিন্নও হুয় নাই। ইউরোপীক়্ ্রীষ্টানগণ ইহুদী 
নহেন, সুতরাং বীশ্ত তাহাদের জন্ত প্রেরিত হন নাই, তবে 
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বীগুকে লইয়া এত টানাটান্নি কেন? তিনি তো তাহাদের 
নছেন, টেবিলের নীচের গুড়া গাঁড় খাইয়া কি জীবন ধারণ 
- ক্ষরা ঘায়? মথি ১৫) ১৪--২৭ পদ । হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
কেবল দ্মারবের জন্ত. নহেন, সমস্ত জগতের জন্ত প্রেরিত হইয়া- 
ছিলেন॥ খোদাতালা কোরাণ শরীফে বলিতেছেন, হে নবী! আমি 
তোমাকে জগতে আশীর্বাদ স্বরূপ করিয়া প্রেরণ করিলাম, 
অর্থাৎ সমস্ত জগৎ. তোমা হইতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে । আ'ব- 
ছুল! সালাম প্রভৃতি ইহুদী পগ্ডিতগণ কি হজরতের কথায় অব- 
, ধান করেন নাই? যে সকল ইহুদী তাহার কথায় কর্ণপাত ন1 
করিয়াছিল, তাহার! কি মদ্দিনা হইছে উচ্ছিন্ন হয় নাই? (9০০9 
1719001 01 9918067)8 270. 911৮ 0£1171%0 0 1৮, 
[7010908201৩ 37০৭ 40017 10 সত. 4০) 

আরবের পূর্ব্বাংশে অগ্নি উপাসক পারশিঞদের রাজ্য ছিল, 
দক্ষিণে ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্টানদের 'ও উত্তরাঞ্চলে ইহুদিদের বসতি 
ছিল। ইহা ব্যতীত অন্তান্ত সম্প্রদায়ের লোক তথায় বাস করিত, 
সুতরাং করুণাময় খোদাতাল! হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে 
বেন্ত্র স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেন সকল শ্রেণীর কুসংস্কার 
পন্ন লোকই তাহার দ্বারা উপকৃত হয়। সিরিয়ায় বাঅন্ত কোন 
স্থানে প্রেরিত হইলে সর্ব সাধারণের নিকটে সহজে ইস্লাম ধর্ম 
প্রচার হইত না। হও্রত মুসা যেমন মিসরে /প্ররিত হইয়া 
সিরিয়ার 'দিকে হেজরত করিয়াছিলেন, তন্রপ হজরত মোহাম্মদ 
(দঃ) ও মক্কা শরিফে প্রেরিত হইয়া! সিব্রিয়া অথাৎ মদিনা 
শরিফে হেজরত করিয়াছলেন ; ইহাতে ও হঞ্জরত মোহাম্মদের 
সহিত হজরত মুসার সৌসাদৃশ্ত দেখা যায়। 
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আবার পাঁড্রীজি স্বর] আনকধৃত ও ইউনসের, ছইটা আয়বেত 
উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, “হ্জরত মুসা মোজেপ্গা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৌন্ষেজা করিবার শক্তি ছিল 
না। পাঠক! আহ্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণে পাত্রীপ্ৰীর কথা ছুইটীকে 
বিচার করিয়া দেখি; তিনি সুর! আনকবুতের যে আয্নেতটুকু 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার দ্বার সরলমনা মোসলমানদিগকে 
ধেৌক! দিতেছেন মাত্র। কারণ আয়েতটার পূর্বের ও পরের 
কথ! ছাড়িয়া দিয়াছেন, পুর্ণ আয়েতটার অর্থ এই £--এবং 
তুমি ইতিপুর্ধে কোন পুস্তক পাঠ কর নাই ও তোমার দক্ষিণ 
হস্তদার! তদ্রপ কিছু লিখির়া রাখ নাই, যদি এরূপ হইত, তাহা 
হইলে ছুষ্টবুদ্ধি লোকের! (ইহাতে ) সন্দেহ উত্থাপন করিত। 
বরং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে 
এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে) এক বু নিশানি পূর্ণ 
(কেতাব) এবং আমার নিশানিগুলিকে কেবল বিচার শৃন্ত 
লোকেরাই অস্বীকার করে; ও তাহারা বলে কেন তাহার 
( মোহাম্মদের ) প্রতি তাহার প্রভুর নিকট হইতে নিশানি সকল 
অবতীর্ণ হয় না? বল কেবল খোদার নিকটেই নিশানি আছে 
আমি এক জন প্রকাশ্ সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছুই নহি। 
আমি তোমার প্রতি যে কেতাৰ (কোরাণ ) অবতীর্ণ করিয়াছি, 
যাহা তাহাদের নিকট পড়িয়া গুনান হয়, তাহা কি তাহাদের 
জন্ত গ্াচুর দয়? বাস্তবিক যাহার! সত্য বিশ্বাসী, তাহাদের অন্থয 
ইহাতে দয়! ও উপদেশ বর্তমান রহিয়াছে ।” 

পাঠক মহোদয়গণ! একটু অনুধাবন পূর্বক দেখুন যে, 
উপরি উক্ত আয়ে সমুহে হুঙ্ধরত মোহাম্মদ (দঃ) হইতে যে 
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নিশানি প্রকাশ হইবে না তাহা কোথায়? বরং তথ্িপরীত 
হুজরতের চিরস্থায়ী নিশানিটির উক্ত আয়েত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে, 
এবং জ্ঞানী লোকদের নিকট এক কোরাণই যে বহু মোজেজান় 
পুর্ণ তাহাও উক্ত হইয়াছে, তবে একথা উক্ত আয়েত সমূহে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, পয়গন্থর যখন ইচ্ছা করেন তখন নিজ ক্ষমতায় 
মোজেজা দেখাইতে পারেন না। মোজেজ। প্রদর্শনের মূল শক্তি 
ও ক্ষমতা থোদার হাতে, অনর্থক জেদের বশবর্তী হইয়া বা 
কৌতুহল নিবারণার্থে বিধর্মীগণ পূর্ববর্তী মোজেজা দেখা সত্বেও 
হজরতের নিকট মোজেজা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ও 
হজরতকে তাক্ত বিরক্ত করিত এবং ভাবিত যে, প্রকৃত নবী 
হইলে অবগত যাছুকরদিগের মত যখন ইচ্ছা তখনই ভোজবাজী 
দেখাইয়া! তাহাদের কৌতুহল নিবারণ করিবেন। খোদাতালা 
তজ্জন্ত হজজরতকে আদেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বল মোজেজা 
দেখান না দেখান খোদার ইচ্ছা, আমার কাব উপদেশ দেওয়] 
মাত্র। পাড়ী জি! আপনাদের ধর্মগ্রন্থ প্রেরিত পুস্তকের 
২) ২২ পদে লো আছে “তীহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে 
এ সকল ক্রিয়! করিয়াছেন” যীশু নিজ ক্ষমতায় মোজেজ! 
দেখাইতে পারিতেন না, তাহা কি এই পদে স্পষ্ট উল্লেখ নাই ? 
অতঃপর স্থরা ইউনূসের ২* আয়েতে পাত্রীজি কি ধোক! দিয়া- 
ছেন নিম়্ে পূর্ণ আয়েতের অর্থ লেখার পর বর্ণনা করিতেছি 
“তাহারা (কোফেরান) বলে কেন তার (মোহাম্মদের [দঃ]) 
প্রতি একটী (ড়) নিশানি তাহার প্রভু হইতে 
আঅবতীর্দ হয় নাই হবে (হে মোহাম্মদ [দঃ ]) বল গোপনীয়, 
বিষয় খোদা ব্যতীত আর কাহারও নিকটে লাই, সুতরাং 
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অপেক্ষা কর? বাস্তবিক আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা 
কারী আছি। 

পাত্রীর্মি নিজ স্থার্থে ব্যাঘাত ঘটিবে ভাবিয়া উপরি উল্জ 
আয়েতের শেষাংশটুকু ছাড়ি দিয়াছেন, উক্ত আর়েতে খোদা- 
তালা কাফেরদের প্রতি উক্তি বর্ণনা করিতেছেন যে, তাহার 
বলে কেন মোহাম্মদের প্রতি বড় একটী মোজেজ। বা নিশানি 
অবতীর্ণ হয় নাই? খোদা বলেন দে মোহাম্মদ" (দঃ) 
উত্তর দেও যে ভাবি বিষয় খোদার হাতে-_অর্থাৎ কবে মোজেজা 
অবতীর্ণ হইবে তাহ! তিনিই জাঁনেন, আমি জানি না।” তৎপর 
থোদাতালা বলিতেছেন যে, “তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বল 
যখন উপযুক্ত সময় আসিবে তখন নিশানি অবতীর্ণ হইবে ।” 
উক্ত আয়েতে হজরত মোহাম্মদ 'দঃ) কে নিশানি দেওয়া হয় নাই 
বা হইবেন কোথায়? বরং খোদাতালা মোঁজেজা অবতীর্ণ 
করিবেন বলিয়া আশ্বাম দিয়াছেন। পাদ্রীঞ্সি! মার্ক ৮) 
১২-১৩ পদ কখনও পড়িয়াছেন কি? তথায় যীশুর উক্তি 
এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে ;_-“আমি সত্য করিয়া তোমা- 
দিগকে কহিতেছি, এই লোকদ্দিগকে কোন অভিজ্ঞান দেখান 
যান্টবে না।,” ইহ ব্যতীত যখন ইহুদিরা যীশুকে ক্রুশে চড়াইরা- 
ছিল, তখনও উহারা মোজেজা দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি 
তাহা! দেখাইতে পারেন নাই, ইহার কারণ কি? আমাদিগের 
মতে ইহার অর্থ এই যে, মোঞ্জেজ1 বা নিশানি দেখাইবার সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা! থোদার হাতে। যখন উপযুক্ত মনে করেন তখনই পর্ন- 
গন্বরদের দ্বারায় উহ! প্রকাশ করেন। (সুরা রাদ, ৩য় আয়েত ) 
লোকের যখনই ইচ্ছা! করিবে, তখনই যে খোদাতাঁল! মোজেঁজ! 
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গ্রকাশ করিবেন তাহা নয়) বরং সময় সময় পরগম্বরদিগের 
খারায় মৌজেজ। প্রকাশ না করিয়! সাধারণকে জানান হইগাঁছে 
ঘে, পয়গন্থরগণ ও মনুষ্য, তাহারা সর্বশক্রিমান নহেন ; খোদা 
তাহাদ্দের অক্ষমত। প্রকাশ করিয়! ইহাই জানাইয়াছেন যে, তিনি 
ব্যতীত আর কেহ সর্বশক্তিমান নাই। সকলেই স্কাহার মুখা- 
পেক্ষী, পয়গন্বরগণ যদ্দি সর্বদাই মোজেজ! দেখাইতেম, তাহ! 
হইলে অনেকে ত্বাহাদিগকে খোদ বা খোদার অবতার বলিয়! 
বিশ্বাস করিত ও তাহাদের উপাসনা করিয়া! বসিত এবং কৌতুহল 
নিবারণার্থে সর্বদাই নবীর্দিগকে ত্যক্ত বিরজ্ করিত । অক্ষমতা 
প্রকাশ কর! সত্বেও খুষ্টানেরা খুষ্টকে খোদা বলিয়া উপাননা 
করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের তো কথাই নাই। মারের উক্তি 
অন্থসারে ধীন্তজকে যেমন মোজেজ! শৃস্ত বলা যাইতে পারে না, 
তত্রপস্ুুরা ইউনূসের আয়েতের দ্বারায় এরূপ প্রমাণ করা যায় 
না যে, হজরত মোহাম্মদ দঃ) মোজেজ। শৃপ্ত পয়গন্থর ছিলেন, 
পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিতেছেন তাহাদিগকে 
অপেক্ষা করিতে বল।” যীশু কিন্তু শপথ পুর্ব বলিতেছেন, 
"কোন চিত্র দেখান যাইবে না।” এই ছুই বাক্যের মধ্যে 
কতদূর পার্থক্য, আশা করি খ্ষ্টান বন্ধুগণ চিন্তা করিয় 
দেখিবেন। 
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হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কৃত 
মোজেজা। 
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(১১ প্রথম মোজেজ1--কোরাঁণ শরীফ | হজরত মোহাম্মদ 
(দঃ) উম্মি অর্থাৎ লেখা পড়া জানিতেন না, অথচ তাহার মুখ- 
নির্গত কোরাণ শরীফ দ্বারা খোদাতাল! একটী অলৌকিক কার্য 
করাইফ্ছেন। যখন কোরাণ শরীফ নাজেল হয়, তখন কাফের 
লোকেরা উহাতে সন্দেহ করিয়াছিল, তজ্জন্ত খোদাতালা! কোরাণ 
শরীফের স্থুরা বকরের তৃতীয় রুকুতে বলিতেছেন, “যে বাক্য আমি 
স্বীয় দাসের ( মোহাম্মদের ) উপরে অবতীর্ণ করিয়াছি, যদ্দি 
তোমার উহাতে কিছু সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তোমর! উহার 
সদৃশ একটা স্থরা আন, আর খোদা ব্যতীত আপনার সাক্ষ্যদাঁত। 
আন, যদি সত্যবাদী হও, যদ্দি এমন না করিতে পার এবং কখনও 
পারিবে ন1৮ এখানে খোদাতাল! স্পষ্ট বলিতেছেন যি কোরাণে 
তোমাদের সন্দেহ হয় তবে একটা সুরা তৈয়ার করিয়া আন, 
পরে তিনি বলিতেছেন, পারিলে না কখনও পারিবে না। হজরত 
মোহাম্মদের দ্বার খোদাতালা কোরাঁণ শরীফ নাঞ্ধিল করিয়া 
একটা স্থায়ী মোজেজ। প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক কোরাণ 
শরীফ একটা অলৌকিক কার্য । কত দিন, কত মাস, কত বৎসর 
ধুগ যুগান্তর যাইয়া অনন্ত সাগরে মিশিল, কিন্তু এ পর্য্যস্ত কোন 
মওলান। কি কোন মৌলবী কিপাত্রী কোরাণের একটা সুরার 
সায় সরা কি একটী আয়েতের ন্থায় আয়ে রচনা করিতে 
পারিলেন না। ইস্লামের ঘোর শক্র মিষ্টার জর্জ সেল্‌ 
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বলেন ।--কোঁরাণ যে অতি সুললিত ৪ পবিত্র ভাঁধায় 
লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সর্বসাঁধারণেরই এক মত। ইহা! ষে 
আরবী ভাষার আদর্শ, তাহ! সকলেই স্বীকার করিয়! থাকেন ॥ 
কফোরাণের উক্তি মত খাটা মোসলমানদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী 
কোরাণের মত ভাষা কাহারও লিখিবার সাধ্য নাই। হজরত 
মোহাম্মর্দ (দঃ) তাহার ধর্কে সু করিবার জন্ত সচরাচর এই 
ফোরাণকে মোজেজ শ্বরূপ বড় বড় আরবীয় ভাষাবিদ্গণের 
মিকটে পেষ করিতেন, এবং তীহার্দিগকে ইহার ন্যায় ভাষা 
রচনা করিয় তাহার প্রতিযোগিতা করিতে আহ্বান করিতেন । 
আরব দেশে সহমত সহশ্র এরূপ কবি বর্ধমান ছিলেন যে, তাহারা 
সর্বদাই কেবল ভাষার পাণ্ডিতা দেখাইতেই সচেষ্ট থাকিতেন, 
কিন্তু তাহা স্বত্বেও কেহ কোরাণের একটা সামান্ত পদের 
সহিতও প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারেন নাই | ভাষা মাধুর্ষে! 
যে কোরাণ বাস্তবিকই এই বিখ্যাত আরবীয় পণ্ডিতদের দ্বার! 
প্রশংসিত সে সম্বন্ধে আমরা এখানে গ্াত্র একটা উপমা! প্রদর্শন 
করিতেছি-_বিখ্যাত আরব-কবি লোবিদ-বিন-বাবিদ্ার একটা 
কবিতা মক্কার পবিভ্র কাব! মন্জিদের দ্বারদেশে লটকাইয়! দেওয়ার 
পর অন্ত কোন কবিই তাহার সমকক্ষত1 করিতে পারে নাই। 
কেহ কোরাণের দ্বিতীয় সুরার কতকাংশ লিখিয়া লোবিদের 
কবিতার উপরে লটুকাইয়া দিয়াছিল। শ্বয়ং লোবিদ উক্ত সুরা 
পাঠাস্তে এতদূর মুগ্ধ হইন্লাছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইস্লাম 
ধন্মে দীক্ষিত হইয়! গেলেন এবং বলিলেন এন্প ভাষা. কোন 
প্রত্যাদ্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির ভিন্ন কাহারও বলিবার শক্তি নাই ।” 
(99৩ 38195 88190 1008:0050697) 41 989, ) মিষ্টার 
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বি,ন্মিথ বলেন $--ইহা (€কারাণ ) কে যোহাম্মদ (দঃ) এক 
মোজেজা দাবি করিয়াছিলেন ও ইহাকে তীহার চিরস্থাী মোজেজা 
বলিয়া নাম করিতেন, বাস্তবিক ইহ! মোঁজেজাই বটে। 

(193. 91010 01) 0101)%0090 949 72829. ) 

(২) হজরতের অঙ্কুপি হইতে হোদার বায় যুদ্ধে এত জল 
নির্গত হইয়াছিল যে, ১৪০০ লোকে পান ও স্নান করিয়া তৃষ্চি 
লাভ ক্ষুদ্মিয়াছিলেন ( দেখ বুখারী শরীফ |) 

(৩) অন্ন থাগ্তে বহু লোককে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
বহুবার তৃপ্তি করাইয়াছিলেন €( দেখ মোস্লেম শরীফ )। 

(৪) মক্কাশরীফ জয় করিবার পর হজরত যে ফোন 
মৃত্তির নিকট যাইয়া যষ্টির দ্বারায় ইসাঁরা করিতেন ও কোরাণের 
আয়েত “সত্য আসিয়াছে অসত্য বিনষ্ট হইয়াছে” পাঠ করিত্তেন, 
সেই মু্তিই ভূতলশায়ী হইয়াছিল । (বোখারী দ্রষ্টব্য) 

(৫) এক দিন হজরত তাহার কয়েকজন আসহাবের 
সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ইহুদি ছাগ মাংসের 
খানিক কাবাব আনিয় তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আহার 
করিতে অন্থুরোধ করিলে হজরত তাহা থাইবেন, এমন সময়ে 
এঁ কাবাব হজরতকে বলিল যে, আমার মধ্যে ব্ষি মিশ্রিত আছে, 
আপনি খাইবেন না । 

(৬) হজরতের নবুয়তের পর যেস্থান দিয়! তিনি যাইভেন, 
তথাকার প্রস্তর সকল তাহাকে “আস্সালামে। আলায়ক1” রলিয়া 
লালাম করিত। 

(৭) কোন কোন সময় এরূপ দেখা গিয়াছে যে, পথের 
দুধ্য হইতে কোন পাথরের টুকৃরা যদি হদরত হাতে তুলিয়া 
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লইতেন, তাহা! হইলে এ পাথর তস্যিহ্‌ ও তহলিল্‌ পড়িতে 
থাকিত। 

(৮) হঙ্গরতের চাচাদদের মধ্যে যে ছুই জন সারি 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাদের এক জনের নাম হাম্জ।, (রাঃ) অপর 
জনের নাম আব্বাস্‌ রাঃ । হজরত আব্বাস ও তাহার ছেলেদের 
জন্য হজরত রস্থলে (দঃ) করিম একদিন খোদাতালার নিকটে 
«দাওয়া করেন, তখন চতুন্দিকের প্রস্তর সকল আমিন! জান! ! 
বলিয়াছিল। 

(৯) একদিন আবু জেহেল নিজের মুষ্টির মধ্যে একথণ্ড 
পাথর রাখিয়া হজরতের নিকট আদিয়া বলিল, হছে 
মোহামদ (দঃ) বল চেথি আমার হাতের মধ্যেকি? তুমি 
যদি বলিতে পার, খোদার রসুল বলিয়া,আমি তোমাকে বিশ্বাস 
করিব।” হঞ্জর্ত (দঃ) বলিলেন তুমি আমার নিকটে শুনিতে 
চাও না তোমার হাতের জিনিস নিঞ্জেই বলিয়া দিবে? আবু 
জেহেল উত্তর করিল সেতে। আরও ভাল কথা। তখনই এ 
পাথর আবু জেহেলের হাতের মধ্যে থাকিয়! কলেমা শাহাদত 
পড়তে লাগিল, কিন্ত কাফের আবু জাহেল বিশ্বাস করিল না। 
সে বলিল, মোহাম্মদ (দঃ) বড় শক্ত যাহুকর। এই কথা বলিয়। 
সেহাত হইতে এ পাথর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। (দেখ 
হজরতের জীবনী) 

(১০) একদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকজন ইহুদি ইস্লাঁমে 
দীক্ষিত হইবার জন্ত হজরতের নিকট যাইতেছিল। পথে আবু 
জেছেলের সহিত সাক্ষাৎ হইল সে বলিল, তোমর৷ কোথায় 
ঘাইতেছ ? তাহারা বলিল আমরা হজরতের নিকটে মোসলমান 
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হ্ইন্ে বাইজেছি, তখন অঃবু জেহেল তাহাদিগকে বলিল তায়র! 
ভাঁধীরূপ না দেখিনা শুনিয়া যোগলমান হই ও না, তিনি থে, গুতাই 
খোদার রঙ্গৃবী: ভাহা বদি, প্রমীণ করিতে পারেন, তাছা,ধইলে 
দারা মোসল্মান হইও | হহুদিরা আবু গেহেলকে বিল 
তবে তুমি আমাদের সঙে চল, ইহাতে আবু জেহেল তাহাদের 
প্ল্গে চলিল। সে দিন জ্যোতস! রাত্রি ছিল. সকলে পুরা ম্র্শ 
রিস্ক রহিল আপনি যদি সত্য নবী হন,-তাহা হইলে আকাশের 
টাদকে ছুই খণ্ড করুন; .তাহাতেে আমর] মোমলমান হইব । 
আবু প্পেছেল এই কথ! বলিলে্ হজরত অস্গুপি দ্বার চদকে দ্বিথণ্ড 
করিলেন । সকলেই দেখিতে পাঁইল, চা ছুই খণ্ড হইয়! ছুই দিকে 
সরিয়। গিয়!ছে । সকলে দেখিয়া]! যখন বলিল, হা, আমরা দেখিত্তে 
পাইতেছি, তখন ছুই খণ্ড মিলিয়া আবার এক হয়! গেল। 

হজরতের (দঃ সমস্ত মোজেজার বিষয় লিখিতে হইলে বাই- 
বেলের গ্ঘায় এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়৷ পড়ে; যদি কফেছ 
ভ্জরতের (দঃ) সমস্ত মোজেন্। পাঠ.করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 
সেহানাত্তার হাপিস--অর্থাৎ বোখারী, মোসলেম, তৃমিজী, এবলে 
দাউদ, এব লে. মাজা, নেলসাই, মোজেভাৎ-মোহান্মদীয়া, মাধারে- 
জুন্নবুয় 5 প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। কেবল কোরাণ 
শরিফ আমাদিগের ধর্মগ্রন্থ নহে, হাদিস শরিফও আমাদের ধর্ম 
গ্রস্থ। যদি কেহ বলেন, কোরাণ শরীঞ হইতে হজরতের মজে! 
'গ্দেখিতে চাই $ তহুত্বরে বক্ততা এই যে, কোরাণ শরীফ হজরতের 
জীবনী নহে; হ্জরতের সমস্ত উপদেশ ও ক্রিয়াকলাপ, হাঙ্গিল 
শিক : আছে, অভএব হক্গরতের বিষ্য় সমস্ত জানিতে হইলে 
সাদিন পন্ধীফ দেখা উচিত। 
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হজরত মুসা যেমন ইন্্রায়েল লোকদিগকে ফেরাওনের বন্দীত্ব 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রুপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
আরবীয় নান! জাতিকে পাপের বন্দীত্ব হইতে রক্ষা করিয়া 
ছিলেন। আজ পর্ষান্ত তাহার প্রচারিত ধর্মের টন্নতি হইয়া 
আসিতেছে । পক্ষান্তরে হজরত ইসা নিপ্প জীবনে মাত্র ৭০টা 
লোককে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, আবার কাহারও 
নাঁকি খ্রীষ্ির মতে মনাফেক (কপট) ছিল। গ্রীষ্ট নিজেরই 
শিষ্যের দ্বার! ধৃত হইয়া অপরের দ্বারা হত হইলেন এবং তাহার 
শিষ্যদের ভাগ্যেও ত্ররূপ ঘটিয়াছিল। পয়গম্বর মাত্রেই মানৰ 
জাতিকে মুক্তিদান করিবার ছন্ঠ প্রেরিত হইয়াছিলেন। বীন্ুও 
দেইরূপ মন্ুষ্যের নাজাতের জন্য যাহা! পারিয়াছিলেন, সাধ্যমত 
তাহা কব্রিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন । কিন্ত পাউল তাহার 
প্রচারিত ধর্মকে গ্রীকৃ বৈজ্ঞানিকদের মনগড়। ছ(চে ঢালিয়! 
তাহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছেন। 

হজরত মুলা (ব্মাঃ৯) যেমন আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসি" 
বেন না, তদ্রপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও আর দ্বিতীয় বার 
আনিবেন না, ইহাও উভয়ের মধ্যে এক সাৃশ্ঠ । 

২। শলমনের পরম গীত ৫$। ১০--১৬ পর্দে লেখ 
আছে £--পদুদিসাং ভে আছুম দাওল মের বাবা দোসেো! দেখিম 
পাঁজকে ওস্‌ দুলা ওতান তালিম শি নুরত বা আওরের এলাও 
থে আলেম আল আকিকি মাইল বওহা শোথ বেহানাব ইযোস্‌ 
বুথ আল মোন্নথ লেহা আও বার গাথ হাবুব দিমান দেলো 
মেরুকাহিম শাকতুহাও সাও সালিম লোংফোৎ মোর বের 
এদ্রাও গেলিলে যাহাচ মেমোন লাইম বাথ ভার শিস্মে আদ 
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ই সে লায্পেন মে গলে কিথ স্তুপ বোরম শাওকাত আমুদে 
শেষ ইহাও মোথ, আদিম আল্‌ আদ্‌নে ফাযাজ পয়মাউ হোবোল 
লেবানন বাস্ুর বাবাজিষ হাবুবমান তাকিন ভেঃ বেল্লো মোহা- 
স্মদীম্‌ যে ছুনিভে যে বেই বেনু এরু সায়েনিম।” 

অনুবাদ £- 

"আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্রবর্ণ; তিনি দশ সহত্রের মধ্যে 
অগ্রগণ্য । ত্বাহার মন্তক নির্মল স্বর্ণের গ্ভায়, তাহার কেশের 
গেছ! ঝাড়াল দাড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাভার নেত্র যুগল 
জল-প্রণালীর ধারে স্থিত ও দ্বপ্ধেতে শ্নাত ও পরপুর্ণ স্থানে উপ- 
বিষ্ট কপোতথয়ের স্টায়। তাহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষ ধর চৌক! 
ও আমোদ কীবে লতার স্তত্ত স্বরূপ। তাহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধ 
রস স্মরণকারী শোষন পু'স্পর ন্যায় । তাহার হস্ত বৈত্রধ্য মণিতে 
খচিত স্বর্ণের অঙ্গুরীর রূপ, তাহার কায় নীলকান্ত মণিতে থচিত 
হস্তিদস্তময় শিল্পকর্মের যায়, তাহার উৎদর স্বর্ণ চুঙ্গিতে বান 
শ্বেত প্রস্তরময় স্তস্তেরস্তায়; তাহার আভ! লিবাননের সদৃশ 
ও এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহার তালু নিতান্ত মধুর তিনি 
সর্ধতোভাবে “মনোহর” । (মনোহর অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) 
-₹ 81০01127990. ৯০০ )1৮ হে যিরুসালেমের কন্টাগণ $ এই 
আমার প্রি এই আমার সখ ।” চি 
.. মোহাম্মীম্‌ শব্দকে মোহাম্মদ বলাম পাত্রীজি আমার বিদ্যার 
দৌড় দেখিয়া হাপিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, ফোন কোন 





* আমাদের পরনে হিক্র টাইপের অভাব হেতু হিক্র 
এবারত বাঙ্গাল! অক্ষরে লেখা হুইল। 
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সমর এমন দেখা- হায় যে, সামান্ত লেখা পড়া জানা লোক? 
এ'লমদ্বার নাম কিনিবার জন্ত ভারি ভারি কেতাবের ১1৪ ট1 
কথা এবং বিশেষ নামজ্রাদা বড় বড় লোকের কথ! লইয়া] নিক্জের 
মতটী যে খ।টী, তাহা দেখাইপনা থাকে ।* পার্রীঞি চতুর, তাই 
ছলে বলে উপরি উক্ত কথ! আমার উপরে আরোপ করিয়া 
প্রথমেই বলিয়! রাখিয়াছেন যে, মুন্নী সাহেব হিক্র ও আক্নবী 
ভাষ! জানেন না। ইহার উত্তরে আর কি বক্ষিব? আমি 
নিজেকে নিজে আলেম বা বিদ্বান বলিয়' মনে করি না, তবে 
২।১টী কথা ন! বপিলেও চলে না । বাধা হইয় নিজের বিছ্য। 
বুদ্ধির কথা তকস্থলে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া 
দুঃখিত। পাঠক! ক্ষমা করিংবন। আর্ম নিজ গ্রামর পাঠ- 
শ।লার ও নক্তবের পাঠা শেষ কিয়া মাইনর পণীক্ষায় উত্তীর্ণ 
₹ইর়! কৃষ্ণনগর নশ্্যাল স্কুলে ব'ঙ্গালা, সংস্কুত, সাহিত্য, গণিত, 
ইতিহাপ ও ভূঃগাল ইত্যাদি নম্র্যাল পাঠ্য শেষ করিয়া, কলি- 
কাতাস্থ মির্জাপুর সি, এম, এস, হাই ক্ক'লে অধায়ন করি তৎপর 
এলাহাবাদ সেন্ট পলম্‌ ডিভিনিটা কলেছে ও কলিকাতাস্থ সি, 
এম, এসের ক্যাথিডেল মিশন ডিভিশিটী কলেজে ৫ বৎসর 
অধায়ন করিয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইস্ঈ! মিশনারী কার্ষ্যে 
ব্রতী হুইয়াছিলাম। পরীক্ষার স্বাদ 0. |. 9 এর 
ইন্টেলিজেনসার নীনার ও ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসের টয় 
বন্ধবের ১৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইপাছিল। আজ কাল যে 
থিওলজী পড়িয়া! বি, ডি, উপাধি পাইত্েছেন, আমি তদপেক্ষ| 
বেশী থিওলভী পঠিয়াছি। উক্ত কলেজ দ্বয়ের ফোর্সব! পাঠ্য 
তাপিক] দেখি] শ্রীরামপুর কলেজের বি, ডি। পরীক্ষার পাঠা 
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ভুলনা! করুন। পরীক্ষোত্ীর্ঘণ ছারটাফিকেট আজও আমার 
নিকটে আছে। পাত্রীজী দেখিতে চাছিলে নকল পাঠাইজে 
পারি । এলাহাবাদের পাঠ্য তালিকায় দেখুন যে, আরবা, 
সংস্কৃত, হিক্র ও গ্রীক ভাষ! ছাত্রদিগকে পড়িতে হয় কি না? 

পাত্রী সাহেব ডিন শব্ষ লইরা অনেক কাগজ কালী ব্যক্ন 
করিয়াছেন এবং ধান ভানিতে বুড়োর গীত গাতিয়াছেন। আমি 
মোপলমান, সঙ্গীত জানি না, আসল. কা বপিয়া বাই; বস 
পাদ্রী সাহেব। যেমন “মোহাম্মদ্রীম শব্দ জাতিবাচক বা তাব- 
বাচক বিশেষ্য পদ তন্রপ ইব্রাহিম, ইয়াকুব, ইন্রায়েল মুসা ও 
ইসা শব্বগুলিও মুলে তাহাই । পরবর্তী শব্দগুলি যেমন নাম- 
বাচক পদে ব্যবন্বত হইতেছে, ০েইরূপ পুর্ববন্তী মোহান্মদীহ 
শবও এখানে নামবাচক পদ্দে ব্যবহৃত হইয়াছে, ব্যাকরণে ও 
ব্যবহারে সর্বদা এইরূপ রীতি প্রচলন আছে। মোহাম্মদীম্‌ 
শব্দের মূগ ধাতু হাম্দ; “ইহার অর্থ অতি স্খ্যাতির পাত্র। 
পাদ্রী সাহেব ইংরাঞ্জি ব বাঙ্গালায় যে সকল অর্থ লিখিয়াছেন 
ভাহ! ধাতুগত অর্থ নহে। ( [)91181752175998, ) অর্থ হইলে 
যে তাহার বাঙ্গাণা অর্থ প্রিয়, মনোরঞ্জন প্রেমাম্পদ ও প্রীতির 
পাত্র কিরূপে হর, তাহা আমরা বুঝিতে পারলাম না। নিশ্চয় 
পাত্রীনি ভুল বশতঃ [51187780] কে [)6132560110983 লিখিয়া- 
ছেন। ইংরার্জি বাইবেলে 73919590 ও বাঙ্গালায় মনোহর 
লেখ! হইয়াছে । 7951580. 1001607. অর্থাৎ সংশোধিত সংস্ক- 
রণে শ্রী মনোহর শব্ধ আছে। (দেখ ১৯৯৯ সালের বাইবেল ) 
এই ]0912)8] ও “মোহাম্মদীম্‌ শব্দের অর্থ হইতে পারে ন1। 
ইংরাঞ্জিতে ইহার অর্থ 208৮ 701:51590 ০৮ 18)9 0291৭ 
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৩] হইবে। 'ছিক্র ও আরব্য ভাষায় ধাহার। অভিগ্ঞ 
তাহার] অবশ্ত অবশ্ত আমার এই কথা বিশ্বাম করিবেন। “মোহা- 
ল্ম+ শেষে ইম্‌ যোগ করিয়। তাহার সম্মান প্রদর্শন কর হইয়াছে 
যথা )--“আলোহিম” | হেশেয় ৯) ৬ও ১৬। ১ রাঙ্গাব্ল 
২১) ৬। যিহিস্কেল ২৪ অধ্যায়ের যেষে স্থংনে প্হম্দ” ধাতু 
ইইতে নির্গত বিশেষণাদির ব্যবহার হইয়াছে, তথায় অন্ত আর 
একটী শব ষঠি বিভক্তি স্বব্ধূপ তাহার সঙ্গে যোগ করা হুইয়াছে। 
পরমগীতে “মোহানম্মদীম্‌” শব্ষের ব্যবহার ও অগ্রান্ স্থৃনে উক্ত 
শ.বর বাবহারে যে পার্থক্য আছে, আশা করি পাদ্রী সাহেব কোন 
ভিক্ত ভাষাজ্ঞ লোকের নিকটে এই কথা [জজ্ঞানা করিয় লই- 
বেন। কেবল “মোহান্মনীম্‌” শব্ধ লইয়৷ কুট তর্ক করিলে 
চ'লবে না। উক্ত পদে অ'রও কতকগুলি কণা আছে, যাহ 
সম্পূর্ণরূপে হজরত মোহাম্মদের দঃ) প্রতি আরোপিত হইতে পারে। 
হঞ্জরত মোহাম্মদ ( দঃ ) আপাদ মস্তক পৌনর্য্যে নিমজ্জিত 
ছিলেন। তিনি যেদন মক্কাশরীফ ৪য় কাঁরয়াছলেন, তিনি 
সেদিন দশ সহস্র সহচরবুন্দ বেষ্টিত ছিলেন এঘ* তাহার! 
সকলেই সাধু ছিলেন। ২য় বিব?ণ ৩৩ ২ পদেও এ বিষ:য়ূর 
উল্লেখ আছে। হ্বকুক ৩) ৩-_৫ পদে “পারন” অথাৎ মক্কার 
নাম পধ্যপ্ত উল্লেখ করা হইয়াছে এবং হজরতের সাঁহত যে অগ্রিদয় 
র্যবস্থ' ও মহামারী জেহাদ ব্যবস্থা (ব্রস্লামিক মার্সেল ল মধ্যে 
পরিগণি 5) বর্তমান থাকিবে তাহাও ভাবোক্তি দ্বার! প্রচার 
করা হুইগ্জাছে। ব.ুণৃষ্ই কি কখনও পারণ পর্বতে গিয়াছিংলন 
ও জেহাদ ঘোষণা! করিয়াছিলেন কি? হজরত অধুত অধুহ্ের 
অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে সনয়ে শেষ হজ্জ কারয়াছলেন, 
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তখন তিমি লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ, 
প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, এবং উপস্থিত সকলেই তাহার ভক্ত ও 
শিত্য ছিলেন। হজরতের বাক্য মধুর ছিল। তিনি জীবনে 
কখনও কাহাকে কর্কশ কথা বলেন নাই। ম়ীহুদির৷ হজরতকে 
গালি দিলে ঠিনি কখনও তাহাদিগকে গালি দিতেন না এবং 
তাহার সহচরদিগের মধ্যে যদি কেহ উহ্থাদিগকে গালি দিতে 
চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি উহাদিগকে নিষেধ করিতেন । 
পরমগীত ৫) ১*--১৬ পদ সম্পূর্ণরূপে হজরত গোহান্মদের প্রতি 
থাটে। বল পাড্রী সাহেন! যীশুর উপরে উহা! কেমন করিয়! 
আরোপিত করিবেন? যীশু কিদশ সহস্রের অগ্রণী ছিলেন? 
খৃষ্টের মাত্র কয়েক জন শিষ্য ছিল? তঁহারাও আবার থৃষ্টানী 
মতে কপট ও আর্বশ্বাসী ছিলেন। ইহা ব্যতীত খ্রীষ্টের ঝক্য 
মধুরও ছিল না। তিনি য়ীহুদিগণকে প্রায় সর্পের বংশ, কপটা 
ও অববশ্বাপী ইত্যাদি অন্ঠায় সম্বোধন করিতেন এবং কোন 
কোনও সময়ে তাহার স্বীয় মাতা মেরীকে কর্কণ কথা বলিতে 
কুষ্ঠিহ হইতেন না| পাদ্রী সাহেব “মোহাম্মদীম্‌ শব্দকে নাম 
বাচক বপিতে না চাহিলেও কিন্তু অন্তান্ত [িশেবশগুল কেনন 
করিয় ঢাকিবেন? 

৩1 যে.হন ১৪) ১৬--১৭ পদ্দ। আমি বক্ততাতে এই 
পদ উল্লে+ করি নাই, বোধ হয় পাদ্রী সাহেব ভুলক্রমে যোহন 
১৬১ ১২-১১ পদের স্থলে ১৪১ ১৬--১৭ পদ ভল্লেখ করিয়া- 
ছেন। প্রথমে সাহেবকে পিজ্ঞ'সা করি যে, খৃষ্টের পৃর্ববে জগতে 
পবিত্র আত্ম আপিরািলেন কি না? আদি পুস্তক ১ম) ২ পদ 
আত্মর কণা দেখ যায়। লুক ২; ২৩ পদে ঘিরুস!লেমের 
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শিমিয়োনেতে পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠান হইত। আমুব ৩৩)৪। 
গ্বত ১,৪)৩*। ১৩৯ ৭ লক ১:৩৪ পদ ইত্যাদি শত শত 
স্থানে পবিত্র আত্মার কথা বাইবেলে পাঠ করা বায়; তবে যী 
কোন্‌ আত্মাকে পাঠাইবেন ? পবিত্র আত্মা তে! জগতে ছিলেন। 
থু পরিফার ভাষার বলেন "আপন1 হইতে কিছু বলিবেন ন! 
কিন্তু যাহ! যাহা! শুনিবেন তাহাই বলিবেন।* পৃষ্টানী পবিত্র আত্ম! 
কখনও কোন কথা বপেন নাই, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
আপনা মুখে কিছুই বলেন নাই, ঠিনি গ্রিত্রিল ফেরেশ তার 
নিকটে যেমন শুনিতেন, তদ্রপ বর্ণনা করিতেন । 

কেঘল হজরত মোহাথদ ( দঃ ) কেন? সমস্ত নবিই 
পবিত্র আত্মা ছিলেন। আত্মা অর্থে শরীর বিশিষ্টকেও বুঝায় 
দেখ ১ যোহন ৪ ; ১--৩ পদ। হজরত মোহাল্মৰ ( দঃ) থুষ্টের 
পরবর্তী শেষ পথিত্র আল্মা। ব্যাকরণ অন্গধায়া পবিত্র ও আম্মা 
বিশেষণ ও বিশেষ্য একযোগে একটা বিশেষণ হুইনাছে এবং 
বিশেষণ আরবী ও হিক্র ভাষায় প্রা বিশেষ্য বূপে ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে। থ্ষ্টানেরা পবিত্র আত্মার যে আত্মা বুঝেন, তাহাকে 
বীপ্ড পৃথিবীতে থাকিতেই ফুৎকার করিয়া তাহার শিষ্যদের 
(িতরে প্রবেশ করাইরা দিগাছিলেন। দেখ যোহন ২*$ ২২ 
পদ । থ্‌ষ্টকে যেমন জগতের লোক-__অর্থাৎ যাহার! স্বর্গের অধি- 
কারী নয়, তাহারা দেখে নাই, সেইরূপ সত্যের আত্ম! হজরত 
মোহাম্মন 'দঃ) কেও স্বর্গ রাজ্যের বিরোধিগণ দেখিতে পায় নাই। 
পাডীঞি ও তাহার দলস্থ লোকের! ছুঞ্রত মোহাম্মদকে দেখিস্ডে 
পাঁন নাই বপিয়াই তো তাহাকে অন্বীকার করিতেছেন। আমর! 
সর্বদ। .প্রতু মোহাম্মদ (দঃ) কে দেখিতে পাইতেছি, তিনি 
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আমাদের অন্তঃকরণে সর্বদ| বিদ্কমান। তিনি আমাদের প্রাতঃ- 
স্মরণীয় কিন্তু ব্ধন্মিগণ আজ পর্যান্ত তাহাকে দেখিয়াও দেখে ন! 
শুনিযাও শুনে না। যিশাইয়। নবীর উক্তি সম্পূর্ণ রূপে উহাদের 
প্রতি খাটিতেছে; দেখ বিশাইয়া ৬): ৯--১*। যে যাহাকে 
ভালবাসে, সে তাহাকে সর্বদা নিজ অন্তঃকরণে বর্তমান বলিয়! 
বোধ করিম] থাকে । যীন্ত শ্বপ্নং বলিয়াছেন $-_আর অন্নকাল গেলে 
জগত আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্ত তোমরা দেখিতে 
পাইবে । যোহন ১৪; ১৯-_-২৩। পাত্রীজি ষীণ্ডকে চন চক্ষে 
কখনও দেখিয়া,ছন কি? বাইবেলে উপস্থিত লোকপ্দিগকে 
সঙ্োধন করিয়। তাহাদের ভাবি ৰ'শধর বা তাহাদের অন্গসরণ- 
কাঞ্িপিগকে যে বুঝাহয়া দিয়] থাকেন ইহা কি পাদ্রীজির জান। 
নাই? মার্ক ৯; ১ পদের অর্থ কি? এখধনে শঃতঃ বল] 
হইভেছে যে, যাহার]! এখানে দীড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে 
কয়েক জন কোনও মতে মৃত্ঠ্যর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যযস্ত 
ঈঙরের ব্রাজ্য পরাক্রমের সহিত আপিতে না দেখে। বলুন ত? 
কে তাহারের মধ্যে জীবিঠ আছে? দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ 3১ 

পদে যে “তোমার জন্য” কথাটি বল! হইপ্লাছে, তাহাতে কি মুসার 
বঙ্গতা কালীন উপস্থিশ্র শ্রোতাগণকে বুঝায়? হয্দি তাহাই 
হয় তব এরূপ ২1১ ভানের নাম বলুন, যাহার! মুসার সদৃশ. 
ভাবৰাদীকে দোঁথমাছে। পধিত্র আত্মা হজরত মোহাম্মদ । দঃ) 
,খোদাতালার দ্বারায় প্রেরিত হইয়াছিলেন ) যীণত স্ব্নং বলিয়াছেন 
"সার আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব। এবং ভিনি 
আর এক সহায় তোমাপ্দিগকে দিবেন। ষোহন ১৪) ১৬। 
কিন্তু দেই পবিত্র আত্মা ধহাকে পিতা আমার নামে পাঠ'ইনা 
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দিষেন। যোহন ( ১৪; ২৬) বীশু নিজেই বপিয়াছেন ধে, 
আমি আমার পিতাতে আছি। এ কথার স্পঈতঃ বুঝায় বে, 
তিনি বাস্তবিকই খোদার বিশেষ ভক্ত ও ভালবাসার পাত্র। 
তাহার স্ুপারিস খোদার নিকট গ্রহণীর হবেই হইবে। এরূপ 
ভরসাতেই তিনি বলিয়াছেন (আমি পাঠায়? দিব) ইহাতে 
যদি বাস্তবিকই ই বুঝায় যে, তিনি নিজ স্বতন্ত্র ক্ষমতায় পবিজ্রা- 
আত্মাকে পাঠাইয়! দিবেন, তাহা হইলে যে, (আঙ্ার পিতা! 
পাঠাইয়া দিবেন ) বাঁকাটী মিথ] হইয়া যায় । লেখক যদি 
যোঁহন ১৬: ৭ পদে প্পাঠাইব' কথায় কতক অর্থ না ধরিতে 
চাছেন, তবে বলুন যীন্তর কোন্‌ কথাটা ঠিক। তিনি একবার 
বলেন “আমার পিত। .পাঠাইবেন» আবার বলেন “আমি 
পাঠাইব । বরূপক অর্থ না ধরিয়া কিজ্পপে এ ছুয়ের পার্থক্য 
দুর করা যাইবে, তাঁহাঁতো আমরা বুঝিতে পারিস্েছি ন1। 
তবে বন্দি পাদ্রীগণ যীশু খোদাতে আছন ভাবিয়া যীশু ও 
খোদাঁকে এক ভাঁবিতে চাহেন, তাব কাহার ঘ্বাদশ শিষ্যকেও 
খোদা বলিতে বাধ্য । কেন না তাহার যাশুতে আছেন ও যীণ্ত 
তাহাদিগেতে আছেন (যোহুন ১৪) ২০ )। 

বীশুর পবিত্রতা ও শাঁববাদিত! সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
খতদূর সাক্ষ্য দিয়াছেন ততদূর কেহ আর দেয় তাই। গীহুদিগণ 
বীশুকে ” মসীহ” বলিয়া দীকার করে নাই, হজরত মোগাশ্বদ 
(দঃ ) শাক্ষ্য দিলেন যে বাস্তবিক যীণুই “মমীহ.” ছিলেম। 
যদদিনাস্থ রীহুদিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, ভজরত মোহাম্মদ . দঃ) 
ও বীণ্ডর মসীহত্ব অন্বীকাঁর করিবেন, কিন্ত তিনি তাঁহা না করিয়। 
প্রকৃত সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, তাহাতেই রীহুদিগণ হণ্রত্ত 
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মোহাম্মদের খধোঁর শত্রু হইয়1 দীড়াইল । রীভিরা গর্ব করিস 
বলিতেছে যে, যীগুকে ধরিয়া তাহারা মারিয়া! ফেলিয়াছে, কিন্ত 
হজরত সাক্ষ্য দিলেন তাহা নয়, ঠিনি অক্ষত শরীরে শ্বর্গে নীত 
হইয়াছেন । মীছুদ্দিগণ যীশুকে জারজ বপিয়1 সর্বসাধারণের নিকটে 
ভাহার কুৎসা করিত, কিন্তু হগ্গরত সাক্ষ্য দিলেন ঘে, ধীণ্ু পবিজ্র 
ভাঁবে জাত এবং তাহার মাতা মরিয়ম তৎকালীন স্ট্রীলোকদিগের 
মধ্যে সর্বপ্রপান সতী সাঁধবী ও শ্রেষ্ঠা নারী ছিলেন। র়ীহুদ্দি 
দিগের অনুকরণে পৌঁলিয়দের দুই জন অতি বিখ্যাত সেন্ট এম্‌ 
রোজ ও সেন্ট অগষ্টিম বিবি মরিয়মকে অতি ত্বণিত আখ্যায় 
আঠিঠিত করিতে ক্রটী করেন নাঁই, দেখুন পেলস্‌ কোরাঁণ তৃতীয় 
অধ্যায় ৩৯ পৃঠার ফুট খোট । হজরত মোহান্সদ (দঃ) ধর্মী সম্বন্ধে 
যাহা বপিগাছেন, তাহা নিজ হাতে কিছুই বলেন নাই, বরং 
খোদাতালার নিকট হইতে খাহ। প্রত্যাদেশ আসিয়াছে, তাহাই 
তিনি প্রচার করিয়! গিয়াছেন। (স্থরা নজম ) হজরত মোহাম্মদ 
(দঃ) বহু ভবিষ্যৎণাণী বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কতক তাহার 
জীবনে ও কতক তাহার অন্তধ্ধানের পর ঘটিয়! "গিয়াছে ও 
ভবিষ্যঠে ঘটিবে। পিতৃ মাতৃহীন সম্বল বিহীন বালক হজরত 
মোহাম্মর ( দঃ) বলিয়াছিলেন, আরব দেশে মৃত্তি পূজার চিহৃও 
থাঁকিবে না” ফলতঃ অচিরে তাহাই হইল। তিনি বলিগাছিচিলন 
"কনষ্টাটিনোপল € রুম ) মোসপমানদিগের হস্তগত হইবে। 
পাদ্রীজি বলুন তাহা কি হয়নাই? ঠিনি বলিয়াছিলেন পারস্ত 
রাজা মোসলমানের। অধিকার করিবে । (সুরা করবেল-মালে- 
কের হস্তে পারন্ত-রাজ ন'ওশেরোক্শর স্বর্ণ কষ্কণ পরিহিত হইবে ।) 
পাত্রীজি ইতিহাস খুলিয়া! দেখুন তাহাই হইয়াছিল। প্রেরিত 
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'িগের কিবা পুপ্কের ২3 ১৮৮৮ এখং ই ১১৩ পদে খে 
কগি জিহ্বা ব্ কিন্ত কিমাকার আরতীর্ণ হইগ্াছিল ভাই! 
বীশ্ত সম্বন্ধে কিক সাক্ষা দিয়াছিপ ও আগানী ঘটন! সম্বক্ধে কি 
ফি ভবিষ্যারাঁণী বলিগছিল ? পার্ডগাতি অন্যাক্ট গরচারফ মহো- 
দঞ্গগণ কি তাহাব ২1১টা' ঘটনার উল্লেখ করিতে পাবেন? নুতন 
দি কি শিক্ষা দ্িয়াছিল 1 আমবা যতদুর জ্ঞাত হইতে পরিয়াছি, 
ভাঁহাতে জানিয়াছি যে, উক্ত কিস্ভৃত কিমাকাঁর অবহরণে 
গ্রেরিতদ্দিগের উপকার ন! হইয়া! বরং অপকাঁর হঈয়াছিল। 
মাঁতালরিগের স্যার প্রলাপ ভিন্ন কিছু শিক্ষা কবিতে পাতে 
নই । রী থাকিতে ষে পবিত্র আত্মাটী ফুতৎকার কবিয়া শিষ্য 
দিগেব অস্কঃকবণে প্রবেশ করাইয়াছিলেন লেটি কি? যে স্থসমা- 
চার চতুষ্টর় যীনুব শ্বর্ণারোহণের বহুকাল পরে পিখিত হইয়াছিল, 
ডাহাতে পবিত্র -আত্মা যে অগ্কি হিহ্বাবৎ অসিম্নাছিল ভাহার 
উল্লেখ নাই কেন? এত বড় একটী আবগ্ঠকীর ঘটনার উল্লেখ 
নাঁঁকারিবার কারণ কি? আশা! করি পাড্রীর্জি তাহার উত্তব 
দিবেন। 

খুষ্টানেরা বপিয়া থাঁকেন, পবিত্র আম্মার দ্বারা চাপিত তইয়া 
প্রেরিতেবা, ইঞ্জিল পিথিয়াছিলেন, কিস্ত মার্ক জমে পড়িলেন 
ফৈন? দেখ পাত্রী বমওয়ের সাহেবের নূতন নিক্লমের ১৭৩ 
পৃষ্ঠার ফুট নোট। 

“১ম শমু ২১ অধ্যায় অনুসারে সেই 'অবিয়াসর” শ্হৈন, 
তাহার পিতা “অহিমেলক, -মহাঘাঞর্ ছিলেন, মার্ক ভূঘ বশতঃ 
আখির লিখিক্াছেন 7” পবিত্ব আত্মা জঙ্গতে "থাকিতে নুতর 
বিষের আংশিক লৈখক সাধু পৌল শ্রমে পড়িগেদ, ফেঁদ? 
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দেখ পান্দ্রী বম€য়েচের ইঞ্জিল হিক্র ১২; ২১পদ। রোম ৩; 
১১--১৩ পদ। 

পাত্রীজি মহাম্মদীম ইত্যাদি আমার কোন কথা মানিতে চাহেন 
ন1, সমস্তই উড়াইগ1 দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু মানিত পারী ওয়েঙ্গার 
সাহেব কৃত প্রকাশিত ৯ অধ্যায়ের টীকাঁয় হজরত মোহাম্মদের (দঃ) 
নাম দেখিয়া অবাক হইবেন বা মুচ্ছগ যাইবেন। তথায় লেখ। 
আছে যে)--পপ্রকাশিত ৯১ ১ম পদে “পতিত এক তারাকে 
দেখিলাম,” “তাঁর” অনেকে বিবেচনা করেন সেই তারা! 
মোহাম্মদ (দঃ )-- ইত্যাদি হজরত মোহাম্মদ সংক্রান্ত বহু বিষয়ঃ 
এমন কি হজরত আবুবকর পিদ্দিকের বল্-তা পধ্যন্ত লেখা 
আছে। মত্প্রণীত “ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে 
পাত্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের তফসীর ( দেখুন ) মূল্য ছুই আনা। 

৪1 বাইবেলে লেখা আছে যে, “আমি তোমাদিগকে যাহ! 
আজ্ঞা! করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না! 
এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না” ২য় বিবরণ ৪3 ২। 
প্রকাশিত ২২) ১৮ পদ । এই কথা খোদাতাল৷ বলিগাছেন 
বলিয়া, খুষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহারা খোদাতালার 
আদেশের অবাধ্য হইয়া বাইবেলে যোগ বিয়োগ করিয়াছেন, 
নৃতন ও পুরাতন সংস্করণ তুলনা করিলে আমার কথার সত্যতা! 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পাত্রী বম ৪য়েচ, সাহেবের অনু-: 
বাদিত মথির ইঞ্জিলের ২৩১ ৩৫ পদ দেখ। তথায় লেখা 
আছে ;--“সাখারিয়! ৰাঁরাধিয়ার পুত্র ছিলেন না; তিনি 
যোৌয়াদা (যিশিয়) মহা যাজকের পু ছিলেন। দেখ ১ম 
ংশ ২৪১ ২০_-২২ পদ। কোন অজ্ঞান অন্গুলেখক শাখো- 
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রিয়া গ্রন্থের প্রথম ; ১ পদ দেখিয়া বা! রাখিয়ার পুত্র নিবেশিত 
করিল। আবার লুকের ইপ্রিলেও সর্বাপেক্ষা প্রচপিত ও প্রসিদ্ধ 
“সিণিয়াটিক্‌ নামা হস্তলিপিতেও ইহা! নাই।” পরে বাইবেলের 
পরিবর্তন স্বন্ধে লেখা যাইতেছে, যাহ! হউক যাহার] নিজের ধর্ম 
শান্তর পরিবর্তন করিতে পারেন, তাহারা যে আমার কথা কিন্বা 
আমার শ্রস্থাবলী বাঁ বক্তৃতা কাট ছাট বা পরিবর্তন করিবে 
তাহাতে আর আশ্চর্যাকি? আমি বক্তৃতায় নিয্নলিখত শ্লোক 
গুলি পাঠ করিয়াছিলাম | 
, প্মাদৌবন্ভিত দেবাঃ দকারান্তে প্রক্কৃতিতাঃ | 
বিষ্ণনাং ভক্ষয়েৎ সদা বেদ শাস্ত্র চস্থৃতা ॥ 
“সামবেদ” | 

পান্রীজি প্রথম চরণের ম ও দর লইয়1 “মাষাদ+ “মাতৃচ্ছিদ* ও 
মুকন্দ” শব্দ ব্যবহার করিয়! পঁরলমনা! মোসলমানদ্িগকে খুব 
পেকা দিয়াছেন; উক্ত শ্লোকের অথ এই £-_যে “তব 'ম” ও 
“কারের” মধ্যবস্তী, সর্বদা গোমাংস তক্ষণ করেন, বেদ শাস্ত্রে 
ও ন্ৃত অর্থৎ প্রশংসার সহিত বর্ণিত আছেন।” বলি পাদ্রীজি 
ও বাখালজী আপনাদিগের "মাষাদ” ও “মাতৃচ্ছিদ্” ও "মুকন্দ" 
কি সবর্ধদা গোমাংস খাইতেন? হিন্দু শাস্ত্র হইতে কি তাহ! 
প্রমাণ করিতে পারেন? সত্য করিফা বলুন দোহাই যীশুর 
যর্দি না বলেন। আপনারা কুর্ম পুরাথ প্রভৃতির কথা উদ্ধৃত 
কগিতে পারিলেন, কিন্তু আমি যজুর্ধেদ ও অথর্বাবেদ হইতে 
যে সমস্ত শ্লোক পড়িয়াছিলাম তাহ বাদ' দিলেন কেন? প্রথমটা 
তে! “মাধাদ” বলিয়া বুঝাইলেন, এই গুলি কি বলিয়া বুঝাইবেন 
বলুন ?--প্রন্থুর মহামদরকং বরস্ত অল্লো”, অর্থাৎ স্থূল? 
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মোহাম্মদ (দঃ) জ্সল্লার রচিত ('শিপ্বোজিত ), "মহামদরকং 
বরস্ত অল, অর্থাৎ “মোহাম্মদ আল্লায় নিয়োজিত» এই 
সমস্ত আঙলল কথা বাদ দিয়া ৬৬৬টীর পাল! গাহিয়। শেষ করিয়া- 
ছেন। আমার বিগ্ভার দৌড় নাই আপনাদিগের বিদ্ভার আোত 
দেখান। উপরি উক্ত শ্লোকগুপির কি করিয়! ব্যাখা! করিবেন 
করুন। শবকল ক্রম ওবিশ্বকোষ কি কখনও খুলিয়। দেখেন 
নাই? | 

৫ | পাত্রীজি ধোক! বিদ্যা বিশারদ, সু্তপ্পাং ধোক1 দিতে 
বিশেষ পটু । তিনি আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ;--মুন্শীজি 
মণ্ডলীর ইতিহাস ভূল পড়িয়াছেন।* বলি পার্রীজি! মশুলির 
ইতিহাস ভুল পড়িপাম তো কলিকাতা ও এলাহাবাদের সি, 
এম, এস ডিভিনিটা কলেজের শেষ পরীক্ষান্ম উত্তীর্ণ ভইয়1 
কেমন করিম) মিশনারি হইয়াছিলাম ? আপনি পাত্রী 
জেমস জন কৃত থুষ্টকে? ( ভ1)৮ 001001 3৩0101088 
95 79০ 5065 ড০501218 00001) 11155100020 
05100889.) নামক পুস্তকখানি কি দেখেন নাই? তে 
কেন সত্য গোপন করিতেছেন? ণমগুলীর ইতিহাস সম্বন্ধে 
অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নিকিয়া সভার পূর্বে খ্ষ্টানের! 
থষ্টের ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করিতেন না।” র 

দেখ উক্ত পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠা। "গিকির সভার পূর্বে 
অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থুষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিতেন। 
ইবীয়নীয়, বসিঘাইদীস, ভালেটিনম্‌, ঘীগ্ঘদটস্‌ প্রভৃতি লোকেরা 
উক্ত সভার বহুকাল পূর্বে থৃষ্টের প্রশিকতার বিরুদ্ধে শিক্ষা 
[দয়াছিলেন। দেখ ১২৮ পৃষ্ঠা । 
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যুষ্টিন মার্টর, ক্লেমেপ্ট, ওরিজিন প্রভৃতি কতকগুলি মগ্ডলিস্থ 
গ্রন্থকার থৃষ্টের ব্ষিয়ে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ 
হইতেছে, তাহারাঁও সম্পূর্ণরূপে থৃষ্টের শ্রশিকতা! মানিতেন না। 
দেখ ১৩২ পৃষ্ঠা। মণ্ডলীর ইতিহাসের কথা যাউক, থ্‌ষ্ট শাস্ত্রে 
তিনি নিজের বিষয় কি বলেন দেখুন। «সেই দিবসের কি 
দণ্ডের তত্ব কেহ জানে না স্ব্স্থ দূতগণও জানে না, পুত্রও 
জানেন না, কেবল পিতা জানেন।* মার্ক ১৩) ৩২ এই 
বাক্যটার দ্বারা কি থৃষ্টের ঈশ্বরত্ব না মন্য্যন্ প্রমাণিত হয়? 
যোহন ৬; ৩৮। কেননা আমার ইচ্ছা সাধনার্থে আমি ন্বর্গ 
হইতে নামিনা আসিয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু আমার প্রেরণ 
কর্তার ইচ্ছা! সাঁধনার্থে।” যোহন ৫)৩*। “আমি আপন 
হইতে কিছু করিতে পারি না।” লুক ২২) ৪২1 *পিতঃ 
আমা হইতে এই পান পাত্র দূুব করিতে যেন তোমার অনুমতি 
হয়) কিন্তু আমার ইচ্ছ! মত না হউক তোমার ইচ্ছা! মত হউক ।” 
যোহন ১৪7) ১০ ও ২৮ পদ, "আমি পিতাতে আছি, ৩* পর্দে 
থষ্ট বলেন “আমাপেক্ষা আমার পিতা মহান্‌।” পাড্রীর্মি এই 
খষ্টোক্তির উত্তরে কি বলিতে চান বলুন। 





বাইবেলের পরিবর্তন । 


(১) এখন যেমন বাইবেলের সমুদয় গ্রস্থাবলী একখঞ্ড 
পুস্তকে পাওয়া যায় পূর্বে তাহা পাওয়া যাইত না। উহার 
ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপি ছিল, এবং এখনও আছে । উহাদ্দিগের নাম 
(১) সিনিক্সটিক্‌, (২) ভ্যাটিক্যান, (৩) পিকনারীয়, (৪) 
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ইঞ্ীয়মী ইত্যাদি । বড়ই হুঃখ ও আশ্চর্য্যেক্র বিষয় এই যে, 
এক হস্তলিপির সহিত অন্ত হস্তলিপির মিল নাই, দেখ পান্দ্রী বল 
কৃত বাইবেল সহচর । 

(২) মূল হিক্রু বাইবেলের সহিত বর্তমান ইংরার্জি, বাঙ্গাল! 
উর্দ্‌ ইত্যাদির শির্ণ নাই। এ নমস্ত বাইবেল একত্র করিয়া! 
তুলনা কর। 

পাদ্রী বল সাহেব তাহার বাইবেল সহচরের ২৫ পৃষ্টা 
লিখিয়াছেন যে, হিব্ধ বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ৩ ভাগে বিভক্ত । 
(১) পেন্টাটিউক, (২) নিভাইম, (৩) কেতুভিম্‌ , কিন্তু বর্তমান 
প্রকাশিত হিক্র বাইবেলে দ্রেখা যায় ৪ ভাগে বিভক্ত । প্রচণিত 
বাঙ্গালা বা ইংরাঞ্ি বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ৩৯ খানি গ্রন্থ 
আছে, কিন্ত বল সাহেব বাইবেল সহচরে লিখিয়াছেন হিক্র বাই- 
বেলে ২৪ খানা,গ্রস্থ আছে। (দেখ বাইবেল সহচর ২৪ পৃষ্ঠ। ) 
আমর! কিন্তু হিব্রু বাইবেলে ৩৯ খানির স্থলে ৩৪ খানি দেখিতে 
পাই। যাহা হুন্টক হিক্র বাইবেল এই প্রকারে বিভক্ত ও সাজান 
রহিয়াছে । ১ম, “খমস্হ খোমসম্ন তোরাই* অর্থাৎ পেনটা- 
টিউক (10680801309) এই খণ্ডে আদি পুস্তক, যাত্রা, 
লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ। ২য়, নাবিইম্, রাসওয়াবম্‌ঃ 
ইহাতে যেুম্ুয়া, বিচার কর্তু গণ, শমুয়েল বংশাবলী। ।৩য়। 
প্নবিইম অখর ওবক়ম্” ১ হাতে যিশাইয়া, যিরিমিয়া, যিহিষ্কেল, 
হোপেয়,। আমোস, ওবেদিয়। ০জোনা, মিথা, নহুম্‌, হরকুক, 
সফনীয়, হগম্ম, মালাখী, ধর্থ। “কেতুর! বইম»” ইহাতে গীত 
সংহিতা, হিতোপদেশ, আইয়ুব, পরম গীত, রুথ, বিলাপ, উপ- 
দেশক, এস্তডের, দানিয়েল, এজরা, নহিমিয়1, সমবীয় । 
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(৩) রোমান ক্যাথলিকর্ধিগের বাইবেলের সহিত প্রোটে- 
ট্যান্টদিগের বাইবেলের মিল নাই। রোমান ক্যাথলিক বাই- 
বেলে মাকাবিয় প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক, বারুধ পুস্তক, ধর্দ 
উপদেশক, জ্ঞান পুস্তক, তুবির! পুস্তক, যুদিত পুস্তক এই সাত 
খানি পুস্তক আছে, প্রোটেষ্টান্ট বাইকেল নাই। দানিয়েল 
পুস্তকে শ্রট্যাস্ট্যাপ্ট দ্রিগের ১২ অধ্যায়ের পরের অধ্যায়গুলি 
নাই। এন্ডের পুস্তকে কেবল ১* অধ্যায় আছে, পরের অধ্যাক্স- 
গুলি নাই। (দেখ ১৯*৬ সালের অরফ্যান প্রেসের মুদ্রিত 
বোঁমান ক্যাথলিক বাঙ্গাল! বাইবেল ।) 

(৪) পাদ্রী বমওয়েচ সাহেবের অন্ুবাদিত ইঞ্জিলের সহিত 
প্রচলিত ইঞ্জিলের মিল নাই। তিনি নিম্নপিখিত পদগুলি বিয়োগ 
করিয়াছেন এবং ফুট নোটে বণিয়াছেন, কোন অজ্ঞান অন্ু- 
লেখক নিক্লিখিত পর্দগুলি বাইবেলে যোগ করিয়াছে । মথি ৬ 
অধ্যায় ১৩। “যেহেতু রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে ধুগে 
তোমার ।” মথি ১৭; ২১ পদ । “এই প্রকার জাতি প্রার্থনা ও 
উপবাস ভিন্ন বহিষ্কৃত হইবার নহে |” মথি ১৮১২১ পদ । “যাহা 
পতিত, তাহার অন্বেষণ করিতে মনুষ্য পুত্র আলিয়াছেন। মথি 
১৯১১ পদ ।” যেকেহ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, 
তাহারও ব্যভিচার করা হয়। মথি২০; ১৬ পদ । “কারণ 
অনেকে নিমন্ত্রিত বটে অল্পই কিন্তু মনোনীত ।” মথি ২৩৪১৪ 
পদ, মার্ক ৯; ৪৪ ও ৪৬ পদ, মার্ক ১১; ২৬ পদ, মার্ক ১৫) ১৮ 
পদ, মার্ক ১৬ অধ্যায় ৯ ২৯, লুক ১৭) ৩৬। লুক ২৩) ১৭৮" 
যোহন ৩ $ ১৩, যোহন ৫3৪ ইত্যার্দি আরও বন্সংখ্যক পদ 
বিয়োগ করিয়। দিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক পরিত্যক্ত পদের 
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নীচে লিখিয়াছেন, কোন প্রাচীন হস্তলিপিতে নাই । দেখ বম- 
ওয়েচ বাইবেল । 

(৫) অথারাইজভ্ ভারসন ( 406.078290. 8107 ) 
অর্থাৎ প্রামাণা সংস্করণের সহিত রিভাইঅড. ভারসনের (76£- 
800 01:81 ) অর্থাৎ সংশোধিত সংস্করণের মিল নাই । (দেখ 
বাইবেল সহচর ৯৩ পৃষ্ঠ) এবং প্রামাণ্য সংস্করণ ও সংশোধিত 

হস্কুরণ তুলনা কর। নিম্নলিখিত পদগুলি সংশোধিত সংস্করণে 
বাদ পড়িয়াছে £__মথি ৬ অধ্যায় ১৩, মথি ১৭; ২১৯, মথি ১৮ 
১১। মণি ২০১ ১৬ ইত্যাদি বহুসংখ্যক পদ পরিত্যক্ত হইগ্নাছে । 
উভয় বাইবেল তুলন1 কর। 

(৬) বাইবেলে নিয়লিখিত পুম্তকগুলির নান পাওয়। যায়, 
কিন্ত কেতাব পাওয়া যায় না। পরমেশ্বরের যুদ্ধ পুস্তক্ষ (গণনা 
২১$ ১৪ পদ, যাসন নবীর কেতাৰ ১*$ ১৩। দাউদের ধনু 
গাঁত ২য় শমু'য়ল ১) ১৭--১৮। যেছুর পুস্তক ২য় বংশাবলী 
২০) ৩৩। সমরীয় নবীর কেতাব, ২য় বংশাবলী ১২--১৫। 
নাথন নবীর কেতাব ২য় বংশাবলী ৯; ১৯। শীলোনীয় ওহিও 
নবীর কেতাব ২য় বংশাবলী ৯; ২৯। 

(৭) বাইবেল যে পরিবর্ধন হইয়াছে, তাহ! মুসার গ্রস্থা- 
বলী পাঠ করিপেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বিবরণের 
প্রথমেই লেখ! আছে, মোসি লিখিত পঞ্চম পুস্তক এ পুস্তকের 
৩৪ ) ৫_-৮ পদে লেখা আছে, “অনস্তর সদা প্রভুর দাস মোপি 
সদা প্রভুর বাক্যান্থুলারে সেই স্থানে মোয়াৰ দেশে মরিল এবং 
তিনি মোগাৰ দেশে বৈৎপিওরের স্মুখস্থ উপত্যকাতে তাহাকে 
কবর দিলেন; অতএব তাহার কবর স্থান অগ্তাপিও কেহ জালে 
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না। মরণ কালে মসি এক শত বিংশতি বৎসর বয় ছিল। 
তথাপি তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই ও তেঞ্জের হাস হয় নাই। 
পরে ইত্ায়েলের সম্তানগণ মসির নিমিত্তে মোর়াবেব জঙ্গলি 
ভূমিতে ত্রিশ দিবস রোদন করিল; ইহাতে মপিরু শোকে তাহা- 
দের রোদনের দিবস সম্পূর্ণ হইল।” 

বলি পাদ্রীজি! একথ! কি মপির লিখিত? কখনই নহে। 
মানুষ মৃত্যুর তারিখ এবং কবর স্থান ও রোদনের দিন কখনই 
পিখিতে পারে না। অতএব ইহ! যে অপরে যোগ করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই 1 

(৮) মীশুকে শত্র হস্তগত কারী যীহুদ! প্রদত্ত মেই উৎ্- 
কোচের ত্রিশ মুদ্রা দ্বারা যাজকের! কুন্তকারের ক্ষেত্র ক্রপ্ন করাতে 
মথি স্বীয় ইঞ্রিলের ৯ হইতে ১* পছদ লেখেন “্ষ, “এমত হও 
যাতে যিরমিয় নবীর দ্বারা কথিত এ বাক্য সফল হইল ।” 

আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে» উদ্ধত পদটা বিরমির পুস্তকের 
কোন্‌ স্থানে আছে? আমরা উক্ত পুস্তকে দেখিতে পাইলাম ন!। 
তবে এ মত একটী কথা শখরিয় ১১ ১২--১৩ পদে দেখিলাম । 
তাহাও মথির উদ্ধৃত। ২৭, ১* পদটার সহিত আদৌ মিল 
নাই। যিরমিয়ার ১০১ বৎসর পরে শখরিন্ পুস্তক লেখা হয়। 
সথির সাক্ষ্য সত্য হইলে উক্ত পটী নিশ্চর ধিরমিয় পুস্তক হুইতে 
পরিবর্তন কর! হইয়াছে; আর তাহা না হইলে মথির সাক্ষ] 
মিথ্যা কি না? 

(৯) মথি১)১২ পদে লেখে যীশুর পুর্ব্ব পুরুষ সিরুল 
বাবিল, সন্টিয়েগের পুত্র। আবার প্রথম বংশাবলী ৩/ ১৭-_৯ 
পদে আছে, উক্ত সিরুল বাবিল স্টিয়েলের ভ্রাতা পিদরের পুত্র। 
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উভগ়্ পুস্তক কি প্রত্যাদিষ্ট গ্রস্থ ? ছইটাই ঠিক হইতে পারে লা 
কোন্টা ঠিক, রুপা করিয়া বলুন । 

(১০) লুক ৩; ৩৬ পদে আছে যীশুর পূর্ব পুরুষ সেলহ,, 
কেননের পুত্র; অফক শদের পৌজ্র আবার আদি পুস্তক ১) 
২৪ পদে আছে সেলহ. অর্কক শদের পুজ্র। উভয়ই কি সত্য? 

(১১) লুক ৩) ২৩ পদ পাঠ রুরিলে জান! যায় যে, 
বীন্তর পিতাঁমহের নাম এলি, আবার মধি ১) ৩৬ পদে লেখে 
যীশুর পিতামহের নাম যাঁকব। 

(১২) মার্ক ১৩; ৫_-৬ পদে আছে “নারীগণ যীশুর কবর 
দেখিতে গিয়া একজন দূতের সাক্ষাৎ পায়।”” ল্‌ক ২৪)৪ 
পদে বলে প্নারীগণ যীশুর কবর দেখিতে গিয়া ছুই জন দূতের 
দেখ! পায়।” এ উভয় পুস্তক কি পবিত্রাত্মা যোগে লিখিত ? 

(১৩) গালাতিয় ১)৬ হইতে ৯ পদ পাঠ করিলে 
অবগত হওয়া যায় যে, পৌল প্রেরিতের সময় অনেক প্রকার মিথ্যা 
ইঞ্জিল প্রকাশ হইয়াছিল, তাই পৌল বলেন “সেই অন্ান্ত ইঞ্জিল 
সত্য নয়, কিন্ত তোমাদের নিকটে আমরা যে ইঞ্জিল প্রচার 
করিয়াছি, তত্তিন্ন অন্ত কোন ইঞ্জিল যে কেহ প্রচার করে সে 
শাপগ্রস্থ।৮ এনস্থলে প্রমাণিত হইল যে, পৌলের পুর্ব প্রকাশিত 
সেই একখানি ইঞ্জিল ব্যতীত আর সমস্ত ইঞ্জিল জাল বা নকল। 
বর্তমান. চারিথানি ইঞ্জিল যে আসল ও পৌলের জিখিত ও 
প্রচারিত তাহার প্রমাণ কি? পৌল ২ কর ২:১৭ পদে বলেন 
"অনেকের ম্তায় আমরাও ঈশ্বরের বাক্যে €( বাইবেল ) ভাজ 
দিই তাহা নহে।” ইহার উত্তরে পাঁদ্রীজ্জি কি ঝলিতে চান ? 

(১৪) ঘযিরিমিয়ার পুস্তক যিহোয়াকিম' রাজা কর্তৃক 
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ভন্দীতৃত হইলে, তাহা পুনক্সার বারক কতৃকি লিখন কালে 
উহাতে আরও অনেক কথা যোগ করা হইয়াছিল, দেখ ধিরিমিয়া 
৩৬ ) ৩২ পদ বাইবেলের তহরিক সম্বন্ধে পবিদ্্ব কোরাণ শরীফের 
সুত্র! বকয়েও লিখিত আছে “হে ইশ্রায়েলের বংশ সত্যকে মিথা। 
করিও নাঁ। আর তোমরা ধেমন জান তাহার বিপরীতে সত 
গোপন করিও ন1। প্র সুরার অন্যত্র লেখ আছে “তোমরা কি 
এরূপ চাহিতেছ ষে, & লোক অর্থাৎ যীহুদ্বিরা তোমাদের সহিন্ত 
একমত হইবে। তাহাদের এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের বাক্য গুনিয় 
পরে তাহার পরিবর্তন করিয়াছে । তাহারা উহ! বুঝিনা ও £ 
জানিবার পরে এরূপ করিয়াছে ।” 

বাইবেল পরিবর্তনের উপরি উক্ত এতগুপি অকাট্য প্রমাণ 
থাকিতে ও পাত্রী টেকেল সাছেৰ, পাত্রী ফাগ্ডার সাহেব মিজানুল 
হুকে পার্রী যাকুৰ কানস্তিনাথ বিশ্বাস ইস্লাম দর্শনে ও পার্্রী 
রাউস সাহেব ইঞ্জিল কেতাব নামক পুস্তকে স্পর্ধা সহকারে কেমন 
করিয়া লিখিলেন যে রাইবেল পরিবর্তন হয় নাই। ইহাঁকেই 
বলে খ্ুষ্টানী ধোক1। 

পাদ্রী সাহেব সার সৈয়দ আহমদ, ইমান ফককুদ্দীন কিনা 
বুখারি শরীফ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে বাইবেল পরিবর্তন 
হয় নাই; কিন্তু পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহারা কি 
এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখির।ছিবেন ন! পড়িয়াছিলেন ? বলি 
পানী সাহের! বসপনিই লিখিরতিছেন “কেবল মাত্র” খোদার 
কালামের ভূল ষানে করিয়। নষ্ট করিতে পারিতেন |” ইমাম 
মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারির এই কথাই কি বাইবেলের অনত্য 
প্রমাণ হয় ন1 পরিবর্তন প্রমাণ হয় ? 
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ঘাটবেল পরিবর্তন সম্বন্ধে কথা বলিলেই পাত্রী সাহেবের! 
বলির]! থাকেন য়ে, আসল একটা দেখাও । বলি পাত্রী সাহেক 
আসলটী তো আপনার! নষ্ট করিলেন, আমার যদি একখানা 
মানে হারাইয়া ৰা পুড়িয়া যায় তাহার পরিবর্থে বদি আর এক- 
থান ক্রয় করি তাহা হইলেকি আনি সেই নুতন খানাকেই 
পুরাতন খানা বলিব? ইহা কদাচই হইতে পারে না। এই 
প্রকার ধোকা! পুর্ণ প্রশ্ন কর! বিবেচকের কার্ধা নহে। 
আমি বার্ণবার ইঞ্জিলকে আসল ইঞ্জিল বলি না এই কথা পাড্রীজী 
কোথায় পাইলেন? তবে কথা এই, বার্ণবার ইঞ্রিলে আমাদের 
হজরতের আগমন সংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যত্বাণী আছে। আমার 
কাছে কেবল উহার উর্দ, অনুবাদ নাই। লাটান বা ইটা- 
লিয়ান, ইংরেজি ও আরবি অনুবাদ আছে। বার্ণবার ইঞ্জিল 
সংক্রান্ত কথ! পাদ্রীজি যাহ! তীশার কেতাবে লিখিয়াছেন, তাহার 
উত্তর এক্ষণে দেওয়। নিষ্রয়োজন ; কারণ এ সম্বন্ধে ষিনি জানিতে 
চাঁন তিনি আমার কৃত “হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলে পেশ খবরী 
নামক পুস্তক পড়ন। 

কোরাণের জঅভ্রান্ততা। 

৭| পাদ্রীঞ্জি কোরাণের পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা লম্ব! চওড়] 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ) বাইবেলে বীশু বলিয়াছেন যে মানুষ নিজের 
চথের কড়িকাঠ না দেখিয়া পরের চোখের বালুকণা দেখিতে 
যাঁয়। কথায় বলে, “হাতে দৈ মুখে দৈ তবুবলে কৈ? কৈ? 
রাইবেলের পরিবর্তন সম্বন্ধে শত সহ প্রমাণ থাকিতেও 
পার্রীজি তাহার উত্তর না দরিক্না একটা পুরাতন কথার প্রস্তাবন 
কুরিয়াছেন। কোরাণ শরীফের পরিবর্তন পাত্রীজির একটা 
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পুরতিন ধুয়া মাত্র। উহার মূলে কোন সত্য নাই। পাত্রী 
ফাঁগার সাহেব “মিজান্ুল হকে” এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মওলানা 
রহমতুল্প! মরুম সাহেব প্রদে মিজানুল মিজান””, “এজাষে ইস্ুবি” 
ও “এজভাঁরুল হকে” উত্তর দিয়াছেন । পাণিপথ নিবাসী অমৃতসরে 
প্রসিদ্ধ পাত্রী ইমাছুদ্দীন -লাহিজ ভি, ডি সাহেব “হেদায়েতুল 
মৌস্লেমীনে" এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কানপুরের মৌলবী মোহা- 
স্মদ্দর আলি “মিরাতোৌল একিন” নামক পুস্তকে উহার অকাট্য 
প্রমাণ দিয়াছেন । পাঁদ্রীজি উহা! কি দেখেন নাই? যদি না 
দেখিয়া থাকেন, তাহ! হইলে তাহাকে উক্ত গ্রস্থাবলী দেখিতে 
অনুরোধ করি। পাত্রীজি নিশ্চয় দেবিয়াছেন, তবে পুনরায় এ 
প্রশ্ন কেন? যাহা হউক ইহার সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া 
হইতেছে। 

পবিত্র কোঁরাণ শরীফের অপর নাম কালামউল্লা অর্থাৎ 
ঈশ্বরের বাণী । যখন যে আদেশ আবশ্তক হইত, খোদাতাঁলা হজ- 
রত জিত্রিল ফেরেশতা দ্বারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকটে 
প্রকাশ,করিতেন ৷ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উক্ত প্রত্যাদেশ বা 
এলছাম্‌ (অ'য়েতে কোরাণ ) নিজে কণ্স্থ করিতেন এনং হাফেজ 
দিগের দ্বারা কণস্থ রাখিতেন। হাফেজেরা তাহার নিকট 
আসিতে বিলম্ব হইলে খুন্া পত্রে এবং উষ্ চর্ম ও অস্থিতে 
লিখাইয়া রাখিতেন। যাহাতে কোরাণ শরীফের পরিবর্তন 
হইতে না পারে, তজ্জন্য হজরত এই সমত্ত করিতেন। বিশেষতঃ 
খোদাতালা কোরাণ শরীফে নিজেই বলিতেছেন, “আমি কোরাণ 
অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উচ্বার রক্ষক |” (সুরা হেজর 
9 আয়েত ) হ্বয়ং থেদোতাল! যাহার রক্ষক--মানুষ কি তাহা 
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নষ্ট করিতে পারে ? খোদাতালা পুনস্থায় স্থরা আনকবুতে বলি- 
তেছেন, "অবস্তা উক্ত কোরাণ, বিজ্ঞ লোকদের (হাফে গরদিগের ) 
হৃদয়ে (রক্ষিত থাকিবে )* যদিও হজরত মোহাম্মদ ( দঃ ) “উন্মি” 
অর্থাৎ নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি তিনি প্রশিক বা পারমার্থিক 
শিক্ষায় পুর্ণ ছিলেন, হুজরতের প্রঠি কোরাণের আয়েত অবতীর্ণ 
হইলে জিত্রিল ফেরেশতা বলিলেন, “হে মোহাম্মদ ! (দঃ) পাঠ 
করুন।” তিনি কহিলেন, "আমি নিরক্ষর, পাঠ করিতে জানি 
না,” তখন ঈশ্বরের দূত জিত্রাইল হস্ত বিস্তার করিয়া হজরতকে 
আলিঙ্গন করাতে, খোদ্বাতাল! তাহার অন্তরাত্মাকে পারমার্থিক 
বিগ্ভায় বিভৃষিত করিলেন। তদবধি হজরত খোদাতালার প্রদত্ত 
আয়েত সমূহ বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎ বালীকে 
শিক্ষাদানে পূর্ণ শক্তিমান হইলেন। 

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে মেশকাতের ভূমিকায় বাবু 
খিরীশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে,_-“মহা'পুরুষ হেজরত) মোহাম্মদ 
(দঃ) লেখা পড়া জানিতেন ন, প্রথম জীবন পণ্ড চারণে যাপন 
করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ বিংশতি বৎসর যে সেই সামান্তা- 
বস্থাপন্ন লোকের কি অলৌকিক তেজ, ধর্্মবল ও প্রভাব প্রকাশ 
পাইয়াছিল, তাহ৷ দ্বেখিয় শুনিয় জগত্স্তম্তিত হইয়াছে। ইহাকেই 
রলে নবজীবনে দেবাবিভভাব ও দৈব শক্তির অভ্যদয়। ত্রয়োদশ 
শত বৎসর পু্বর্ব ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন আরব দেশে তিনি মধ্যাহ্ন 
মার্ত্ডের স্ায় দীপ্তি পাইয্লাছিলেন। তাহার বিশ্বাস, ধৈর্য্য, 
ঈশ্বর নিষ্ঠা ও নির্ভর এবং প্রবল বাধা বিদ্বের মধ্যে ঈশ্বরাজ্ঞা 
পালনে অতুল সাহস ও উৎসাহ, নিয়ম বিধির দৃঢ়তা ও মগুলির 
একতা সাধন সকলই অলৌকিক ও অদ্ভুত ছিল। তিনি ধর্ধব 

ঙ 
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মন্দিরে পরমাচার্য্য ও উপদেষ্টা, সাধন কুটারে মহাসাধক, 
কর্মক্ষেত্রে মহোগ্তমী কন্ষমী, বিচারালয়ে সুদক্ষ বিচারক, রণক্ষেত্রে 
স্থনিপুণ সাহসী সেনাপতি, গৃহকর্ম্মে অভিজ্ঞ গৃহী, বৈষয়িক 
ব্যবস্থ! দানে শুক্মুদ নী ব্যবহারজীব ছিলেন ।” 

কোরাণ শরীফ কেমন করিয়া পরিবর্তন হইবে? ন্বয়ং 
খোদাতাঁল! যাহার রক্ষক, এবং তিনি যাহ! হাফেজদিগের হৃদয়ে 
রক্ষিত, হঞ্জরত স্বয্ং মুখস্থকারী, হ্বীয় ভক্ত মণ্ডলিও যাহ! কথস্থ 
রাখিয়াছেন, তাহার পরিবর্তন কি সম্ভবপর হয়? কখনই নয়। 
হজরতের সময়ে কোরাণ সংগৃহীত ন! হইলেও তাঁহার ওফাতের 
এক বৎসর মধ্যে হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফতের 
সময়ে উহা সংগৃহীত হয়। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সময়ে সম্পূর্ণ 
কোরাণ শরীফ সংগৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার ওফাতের পরই 
হজরত আবুবকর (রাঃ) শত সহত্র হাফেজকে আহ্বান করিলেন; 
তাহার! মুখস্থ পড়িতে লাগিলেন এবং তিনি নবী করিমের (দঃ ) 
লিখিত কোরাণফে মিলাইতে লাগিলেন, এইন্ধপে সমগ্র কোরাণ 
একত্র লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছিল। হজরত নবী করিমের জীবদদশায় 
এত বহু পরিমাণ লোক কোরাণ শরীফের হাফেজ হইয়াছিলেন যে, 
যদিও তিনি কোরাণ শরীফ লিখিয়! না যাইতেন, তথাঁচ উহার কম 
বেণী হইবার সন্তাবন1 ছিল না। এই বর্তমান কোরাঁণ শরীফ 
হজরত নবী করিমের (দঃ) সময়ে লিখিত কোরাণের অবিকল 
অন্গুলিপি খণ্ড প্রথমে হজরত আবুবকরের নিকট, তত্পরে হজরত 
উমরের নিকট, অবশেষে হজরতের সহধর্মিণী হজরত বিবি হাফি- 
জার (রাঃ) নিকট ছিল। হজরত উন্মান বছুদেশ ইস্লাম 
রাজ্যে পরিণত দেখিয়! এ অনুপিপি খও হজ্বরত হাফিজার (রাঃ) 
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নিকট হইতে আনয়ন করিয়া বছ হাফেজের সাক্ষাতে এ ফোরাণ 
শরীফের সাত থণ্ড নকল করাইয়1, স্ুুরিয়া, মিসর ও ইরাক 
ইত্যাদি অঞ্চলে পাঠাইলেন। আর মুল অন্ুপিপি থণ্ড হজরত 
হাঁফিজার নিকট পাঠাইলেন। তৎপর সাহাবাদের কণ্ঠ হইতে 
তৎপরবর্তী তাবিয়ী সহশ্র লোক কোরাণ শরীফ কণ্স্থ করিয় 
হাঁফেক্র হইলেন। তাবিয়ীদের কণ্ঠ হইতে তৎপরবর্ভী *তাব! 
তাবিয়ী” সহস্রাধিক লোক উহা কথস্থ করিয়া লইলেন। এই 
রূপে অসংখ্য লোক পুরুষ পরম্পরায় অগ্ভাবধি কঠাগত বিদ্যা 
হইতে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইগ়াছেন ; অতএব হজরত নবি করিম 
(দঃ) জিত্রাইল কতক যে কোরাণ কণ্স্থ করিয়া লইয্লাছিলেন, 
বর্তমান কালীন লক্ষ লক্ষ হাফেজের কণ্ঠে অবিকল সেই কোরাণই 
আছে। যদি আরব, পারশ্তা, রুম, শাম, বোবারা, মগরেব, 
ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের শত সহজ হাফেজ সমবেত হইর1! কোরাণ 
শরীফ পাঠ করেন, তাহা হইলেও উহাতে এক বিন্দুও কম বেশী 
লক্ষিত হইবে না। পাড্রীঞ্জির অবিশ্বাস হইলে, বিবি হাফিজার 
নিকটে ষে কোরাণের অনুলিপি ছিল, উহ! এখনও তুরফ্ষের বরাজ- 
ধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে বর্তমান আছে, ব্মিলাইয়৷ দেখিতে পারেন । 
কোরাণ শরীফ ব্যতীত জগতে কোন ধর্ম গ্রন্থের হাফেজ নাই, 
তজ্জন্ প্রত্যেক জাতি ন্বস্ব ধর্মগ্রস্থের হাস বৃদ্ধি হইতে রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। কেবল একমাত্র কোরাণ অলৌকিক 
ঘটনা স্বরূপ কেয়ামত পর্যন্ত হাস বুদ্ধি হইতে রক্ষিত থাকিবে। 
যাহ! হউক পাড্্রীক্ষী লিখিয়াছেন যে, “হজরত মোহাম্মদের 
(দঃ) প্রতি যে কোরাণ নাজেল হইয়াছিল, তাহ! প্রচলিত 
কোরাণ অপেক্ষা বুহৎ ছিল, ইহ মুখে বলিলে চলিবে না, দেখা- 


[ ৬৩ ]] 


ইতে হইবে। পান্দ্রী সাহেব কি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? না 
গুনিয়াছেন? না আন্দাজে ফোড় মারিয়াছেন? যে পরাস্ত 
তিনি উহা! দেখাইতে মা পারিবেন, সে পর্যাস্ত তাহার কথায় 
আমর! বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তবে কথা এই, 
কোরাণ শরিফের সরা নহলে বর্ণিত আছে যে)_-“কোরাণ 
শরীফে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ আছে ।* আল্লামা বাইবি 
এই আয্বেতের টীকায় লিধিয়াছেন, শরিয়তের প্রত্যেক মসলার 
বাবস্থ। কোরাণে আছেঃ কিন্তু কতক ব্যবস্থা ম্পঃ ভাবে, আর 
কতক ব্যবস্থ! অস্পষ্ট ভাবে আছে। অম্পই ব্যবস্থার কতক 
অংশ হজরত নবী করিম (দঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, উহ্থাকে হার্দিস 
বলে। আর কতক অংশ এমামগণ (পিত মণ্ডলী) প্রকাশ করিয়া 
ছেন, উহাকে কেয়াস বলে। তাহা হইলে হজরত নব করিমের 
হাদ্দিনকে খোদার হুকুম বা কোরাণের অম্পষ্টাংশ বুঝিতে হইবে।” 

হজরত নবী করিম (দঃ) অনেক সময় কোরাণ পাঠ করিয়া 
উহার ব্যাখ্য। প্রকাশ করিতেন, 'সাহাবাগণ উহাকে কথনও সুন্নত, 
এবং কখনও কোরাণ বলিয়া! প্রকাশ করিতেন। অর্থাৎ উহ! 
কোরাণের অস্পষ্টাংশ। - 

সহি মোস্লেমে বর্ণিত আছে যে, হজরত এবনে মসউদ 
সাহাব! একটী হাদিস উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোরাণে 
খোদাতাঁলা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) 
হুকুম মান্ত করিৰে, সে খোদার হুকুম মান্ত করিবে । তাহ! 
হইলে নবীর হুকুমকে কোরাণ বুঝিতে হইবে । পাঠক, উপরি 
উক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিলে পানী সাহেবের অগা দোষারোপের 
অবস্থা বুঝিতে আর আপনাদের সন্দেহ থাকিবে না। 
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পাত্রী সাহেব লিখিয়াছেন, স্থরা আহজাব সুরা বকরের স্তায় 
বড় ছিল এবং উহাতে প্রস্তরাধাতে দণ্ড বিধানের একটী আয়েত 
ছিল, যাহার অর্থ এই যে, “বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী জেনা (ব্যতি- 
চার ) করিলে প্রস্তরাধাত ছ্বার! উহাদের প্রাণ বধ করা হইবে ।*, 
বর্তমানে কোরাণে উক্ত সুরার পরিমাণ অতি ছোট আর প্রস্তরা- 
ঘাতে দও বিধানের আয়েত উক্ত স্ুরায় নাই এইরূপ সুরা 
বারাতের প্রথমে বিস্মিল্লা ছিল এবং এ স্ুরাটী সুরা বকরের 
হ্যায় বড় ছিল। আরও ”লামইয়াকুল” নামক সুরায় ৭* সত্তর জন 
কোরেশী লোকের নান ও তাহাদের পিতৃগণের নাম ছিল। 
কিন্তু প্রচলিত তোরাণে সুরা বরাতের পরিমাণ অতি ছোট 
এবং শেষোক্ত স্থুরায় কোরেশদিগের নাম নাই। পাঠক ! 
হজরত নবি করিম (দঃ) সুরা আহ্জাবে বরাত ও লামঈয়াকুলকে 
যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, হু্গরত আবুবকর ও হজরত 
ওসমান তাহাই লিপিবদ্ধ করিরাহিলেন, ভবে হঙ্গরত নবী করিম 
(দঃ) সুরা আহ্জাবে বিস্তৃত ব্যথ্য! প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 
উহার মধ্যে প্রস্তরাঘাতে দণ্ডবিধানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
এইরূপ সুরা বরাত মোনাফেকদিগের জন্ত নাজেল হইয়াছিল। 
নবী করিম ইহার নাজেল হইবার পর টাীকান্বরূপ অনেক কথা 
এবং উহাতে বিস্মিল্লা না লিখিবার কারণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
আরও স্থরা লামইয়াকুপ কোরেশ কাফেরদের অন্ত নাজেল 
হইয়াছিল । হজরত নবি করিম (দঃ) ব্যাখ্যা স্বরূপ কতকগুলি 
কোরেশ লোকের নাম লইয়াছিলেন । 

এক্ষেত্রে কতক সাহাবা উন্ক ব্যাখা ( তফদীর ) কে 
কোরাণ ও মনস্থখ আয়েত বলিয়। প্রকাশ কগিয়াছিলেন, কিন্ত 
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উহা প্রকৃত কোরাঁণ নছে। যদি উক্ত ব্যাখ্যাকত কথাগুলি 
কোরাঁন হইত, তৰে হজরত নবি করিম (দঃ) লেখকগণ দ্বার! 
উহাও কোঁরাণে সন্নিবেশিত করিতেন। 

. এক্ষণে পার্রীজি ষে প্রস্তরাঘাতের দণ্ড বিধানের আয়েৎ 
লইয়। চীৎকার করিয়াছেন সেই আয়েত লইয়া! বিচার করা 
হউক। সহি .বোথারিতে আছে ;--হুজরত আপি সুরাহ! নামী 
একটী স্ট্রীলোককে বৃহস্পতিবারে ছুররা মারিয়াছিলেন, এবং 
শুক্রবারে পাথর মারিয়াছিলেন, তখন লোকে তাহাকে ছুই প্রকার 
শান্তি দিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, কোরা- 
ণের ব্যবস্থা অন্ুযায়ী পোর্রা মারিয়াছি, হজরতের আদেশ 
অনুসারে পাথর মারিয়াছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে 
যে, পাথর মারার হুকুম খোদার নহে। সহি মোস্লেমে আছে ,-- 
শহজরত সাহাবাগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার হুকুম 
শ্রবণ কর। ইহা বলিয়! পাথর মারিবার হুকুম প্রকাঁশ করিলেন” 
ইহাতে জলন্ত ভাবে প্রকাঁশ হইতেছে যে, পাথর মারিবার হুকুম 
খোদার নহে । ইমাম হাকেম 'মোস্তাদরেক? গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া- 
ছেন ;--“কোরাণ লেখক জয়েদ হজরতকে গিজ্ঞাসা করিয়া- 
শ্ছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থাটী কোরাণে লিখিব কি না? 
তাহাতে হ্ররত বলিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থা কোরাণে 
লিখিও ন11” এমাম নেলায়ী সহি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, 
হজরত ওমর, হজরত নবি করিম (দঃ) কে পাথর মারিবার ব্যবস্থাটা 
লিখিবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তছ্ত্তরে তিনি 
বলিরাছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থাটী কোরাণে লিখিও না। 

' ইহাতে আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে ষে, প্রস্তপ্নাঘাতে 
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দণ্ড বিধানের ব্যবস্থাটী কোরাণ নহে, আর যদ্দি উহা কোরাণ 
হইত, তবৈ হজরত" লিখিতে নিষেধ করিতেন না। পাড্রীজি 
যদি এই অকাট্য সত্য মত সমর্থন করিতে না চাহেন, তবে 
তাহার বাইবেলের যোহন ২১) ২৫ পদ দেখুন'। তথায় লেখা 
আছে, যীশু .আরও অনেক অনেক কর্ম করিয়াছেন, সে সকল 
যদি এক এক করিয়! লেখ যাঁর, তবে এত গ্রস্থ হইয়া উঠে বোঁধ 
হয় জগতেও তাহ! ধরে ন1।” 

পাত্রী ডংক্যান সাহেব “আমরা কিরূপে বাইবেল পাইয়াছি ?* 
নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন $--প্থৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাবিতে 
প্রভু ধীশুর এমন অনেক কথা ও কার্যের বিবরণ প্রচলিত ছিল-_ 
যাহা সুদমাচারে লিখিত নাই বলিয়া লোকে ক্রমে ক্রমে সুলিয়! 
গিয়াছে ।” ইহাতে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতেছে, যে, ইঞ্জিলের 
সম্পূর্ণ অংশ পিখিত হয় নাই। তাহা! হইলে আসণ ইঞ্জিল প্রচ- 
লিত ইঞ্জিল অপেক্ষা বড় ছিল । 

পার্রীজি আরও লিখিয়াছেন ১ “হজরত দশ জন সাহাবার 
স্বর্গ প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে আবহুল্লা বেনে 
মছউদ এক জন। আরও হজরত আবছুল্লা বেনে মস্উদ সারে 
ও বাইবেনেকার, এবং মাজের নিকট কোরাঁণ শিক্ষা কল্গিতে 
ৰপিয়াছিলেন। সেই আবছুল্লী বেনে মস্উ্দ সুর1 ফাতেহা, নাগ 
ও স্থুরা ফালাককে কোরাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন! না। 
পাঠক ! হুতরত যে দশ সাহাবার সুসংবাদ দিয়াছেন, তাহাদের 
নয় জম উক্ত তিনটা স্ুরাকে ফোরাণ বজিতেন। আরও হজরত 
নবি করিম (দঃ) যে চারি জনের নিফট কোঁরাণ শিক্ষা করিতে 
বলিয়াছেন, তাহাদের তিন জন উক্জ তিনটা সুরাকে কোবাণ 
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বধিতেন। আর হ্বপনং হজরত মোহাম্মদ (দঃ), ঢেখকগণ 
দ্বারা উক্ত তিনটা স্থুরা কোরাণে পিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন) আর 
হজরত নামাঞ্জে উক্ত সুরা তিনটি কোরাঁণ বলিয়া! পড়িতেন। 
আর. যুহুজ্াধিক "সাহাব! উক্ত তিনটা স্ুরাকে কোরাণ বলিতেন। 
নিজ নিজ লিখিত কোরাণে সন্নিবেণিত করিতেন, এবং নামাজে 
উহ৷ কোরাণ বলিয়া পড়িতেন। “আরও মসউদ সাহাবা প্রথমত 
ভ্রম বশতঃ উহার কোরাণ বলিয়! স্বীকার করিতেন না, কিন্ত 
আপন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
€সেই হেতু ভিনিও উহ1 নামাজে পাঠ করিতেন। অতএব উক্ত 
তিনটী সুরার কোরাণের অংশ হওয়। সন্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। 
ধদি এ্রীন্থুরা কয়েকটা কোরাণ না হইত, তাহা . হইলে হজরত 
সহম্রাধিক হাঁফেজকে উহ কণ্স্থ করাইতেন না। 

পান্দ্রীর্দি বলেনঃ বর্তমান কোরাখে সরা ফাতেহায় ৮7 
৩/)৮০ ইত্যাদি শব্দ আছে। কিন্তু বননজবি প্রভৃতি তফসিরে 
প্রকাশ যে, ৮15 ১৮ (১ ৮1১৯ ইত্যাদি । এইকপ বিভিন্ন 
কেরাতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত লিখিয়া কোরাণের হস্তলিপি 
গুণিতে অনৈক্য ভাবে দেখাইতে চেষ্ট1! পাইয়াছেন। পাঠক ! 
পাত্রীর্জি যদি তফসিরের মর বুঝিতে পারিতেন, তবে অযথা 
কথা লিখিরা হাস্তাম্পদ হইতেন ন1। তফসীরের উক্তব্ূপ 
কথাগুলির মর্ম এই, হজরত নবি করিম (দঃ) কোরাণ শিক্ষা দিবার 
. সময়, কখনও কোন শবের অর্থ অন্ত শবে প্রকাশ করিতেন । 
কখনও চীক1 স্বরূপ ্ঁ শব্দগুণি প্রকাশ করিতেন, উহাকে ই 
কেরাত বলিয়। প্রকাশ কর! হইয়াছে, উহা! কোরাণ নহে । যদি 
উহ্ন! কোরাঁপ হইত, তবে হজরত নবি করিম দেঃ), লেখকগণ দ্বারা 
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লিপিবদ্ধ করাইতেন বা হাঁফেজগণকে কণ্ঠস্থ করাইতেন।- 
পান্রীজি যর্দি একপ! মান্ত না করেন, তবে নিজের বাইবেল 
দেখুন। 

ছি, এম, বি, ডংক্যান সাহেব লিখিয়াছেন, বাইবেলের পাঁছ_ 
খণ্ড অনুলিপি অতি গ্রসিদ্ধ। ১ম ভ্যাটিকান, ২য় সিনিযটাক্‌, ৩য় 
সিকন্দরিয়, চর্থ ইফ্রায়িমি অনুলিপি, ৫ম কোডেস্ক বেজের। 
১ম হস্তলিপিতে আদি রপুত্তকের ১ম অধ্যায় হইতে ৪৬ অধ্যায়ের 
শেষ পর্য্যস্ত। গীত ১০৫ হইতে ১৩৭ পর্যযস্ত। ইব্রীয় ৯ অধ্যায় 
১৪ পদ হইতে নূতন নিয়মের শেষ পদ পর্যাস্ত নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । এই হস্তপিপিতে মার্কের ১৯ অধ্যায়ের ৯ম পদ হইতে 
বিংশ পদ পর্যান্ত পাওয়া যাঁর নাী। ২য় ভস্তলিপিতে মার্ক শেষ 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ ৯; ২৯ পদ পাওয়া যায় না। তৃতীয় 
হস্তলিপিতে মথির প্রথম হইতে ২৬ এর অধ্যায়ের কিয়দংশ 
পর্য্যন্ত এবং যোহনের *টা পাতা ও ২য় করস্থিয় পত্রের ৩টী পাত 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ৪র্থ হস্তলিপির অঙ্গরগুলি অস্পষ্ট ছিল। 
€ম হস্তলিপিতে যোহন ৮$ ১--১১পদে  বাভিচারিণী স্ত্রীর বিৰ- 
রণটা বেশী আছে। ল কের ৬ষ্ট অধ্যায়ের ৫৬ পদে কতকগুলি 
শব্ব বেশী আছে। বাইবেলের হস্তলিপিগুলি পরস্পর অনৈকা 
থাকায় পাত্রীঞ্সি বলেন, প্রাচীন ও আধুনিক বাইবেল ক । 

পাদ্রীজি স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, হজরত ওসমান অগ্ঠান্ত 
পাুলিপিগুলি আগুণে পোড়াইয়! অথবা অন্ত কোন উপায়ে 
নষ্ট করিয়া ফেণ্লয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
উপরে যে কোরাণ নাজেল হইয়াছিল, ঠিক সেই ফোরাণ খানিই 
যে এখনকার কোরাঁণ তাহা কে বলিতে পারে? পাঠক ! 
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হজরত নবি করিম (দঃ) যে কোরাণ লেখকগণ দ্বারাঁর় লিপিবদ্ধ 
করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর ও হজরত ওসমান অবিকল 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহা হইলে পাওুনলপিগুপি 
পোঁড়াইপনা ফেলিলে. মূল কোরাঁপের কোঁন ক্ষতি হইতে পারে 
না। হুজরত সহম্রাধিক লোককে কোরাণ ন্মরণ করাই] 
দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে পাওুলিপিগুপি পোড়াইয়া ফেপিলে, 
কি হাফেজদের হৃদয় সমৃচও পুড়িয়াঁছিল? সাধারণ লোকের 
পাঁওুলিপিগুলিতে স্থরা সমূহ বিশৃঙ্খল ভাবে লিখা! ছিল। কোন- 
টীতে ১০ আয়েত কোননীতে ২০ আয়েত কোনটাতে বিভিন্ন 
সুরার কতক আয়েত রেখা ছিল, আরও €োরাণ শরীফের 
স্থরা সমূহ অগ্র পশ্চাতে লেখা ছিল; হজরত ওসমান, হজরত নবি 
করিমের (দঃ) নময়ের কোরাণের হস্তলিপি ও হাফে গ্দিগের সাহায্যে 
সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লিখিয়! উপরোক্ত হস্তলিপি 
সমূহ পুড়াইয়াছিলেন। ইচাঁতে মূল কোরাণ শরীক্ষের একটী 
স্ুক্তা বাঁজের জবর, কম বেশী হর নাই। ইহা! কি থৃষ্টানদিগের 
বাইবেল? যাহ! ইচ্ছ! তাহাই হইবে? এক্ষণে পাত্রীঞ্জিকে 
জিজ্ঞাসা করি, যেরূপ হজরত মোহাম্মদের পাক্ষাতে কোরান 
শবিফ লেখা হইয়াছিল, এরূপ কি হজরত ইসার সাক্ষাতে ইঞ্জিল 
লেখা হইয়াছিল? কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি এই ইগ্রিল লিখিয়া- 
ছিলেন? কোন্‌ ভাষায় লেখা হুইরাছিল এবং কোন্‌ ব্যকি 
উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইহার নির্ণয় করা! কঠিন। দেখ 
পান্ী ওয়েঙ্গার সাহেবের কৃত তফসির। ( সটাক্‌ নৃহন নিয়ম) 
ও পাত্রী ইমাদ উদ্দীন সাহেবের কৃত ইঞ্জসিলের তফদির ও কেতাব 
কোগ্াফেক সো়্ায়েক” যাহা হউক হক্রতঠ ইপার উপর থে 
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ইঞ্জিল নাজেল হইয়াছিল, ইহা যে সেই ইঞ্জিল, ইহা কে বলিতে 
পারে? কোরাণের যেরূপ লক্ষ লক্ষ হাফেজ হইয়! আসিতেছেন, 
ইঞ্জিলের কি ত্র প্রকার হাফেজ আছে? মার্স মনিকাঁম সাহেব 
লিখিয়াঁছেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন বাইবেলের হস্তপিপি 
নাই। খ্ষ্টানগণ ইহার পূর্বের সমস্ত হস্তপিপি নষ্ট করিরা 
ফেলিয়াছেন। 

সার উইলিয় মূর নামক জটনক বিখ্যাত. খৃষ্টান লেখক তদীয় 
£কো লিসা” নামক তাওয়ারিখের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ৩০৩ 
থুষ্টাকে এক কঠিন ঘোষণা এই মর্মে দেওয়া হয় যে, প্যদি 
উপাসনার দিন গির্জায় বহু লোক একত্রে বাইবেল পাঠ করে, 
তবে এ সক্ল ব্যক্তিকে এবং বাইবেল ও গির্জা সমূহ ধ্বংদ কর! 
হইবে। *পরস্ত এ “কবিসা তওর়ারিখের ১৩০ পৃষ্ঠার ইহাও দৃষ্ট হয় 
যে, তৎকালিন সমস্ত বাইবেল দগ্ধ হইর়াছিল। পাদ্দরীজজি আমদের 
কোরাণ শরীফের পাগুলিপি সমূহ নষ্ট হইয়! গেলেও হ্রত নবী 
করিমের হৃদয় হইতে ও পুরুষ পরম্পরায় লক্ষ লক্ষ হাফেজের 
হদয়ে মূল কোরাণ রক্ষিত হইগ্া আপিতেছে। ইহাতে আমরা! 
বুঝিতে পারি যে, হজরত নবা করিমের উপর যে কোরাণ নাজেল 
হইয়াছিল, প্রচলিত কোরাণ সেই কোরাঁণ, কিন্ত বাইবেলের 
পুরাতন পাঙুলিপিগুলি খুষ্টানগণ কর্তৃক ধ্বংম হইয়াছে এবং ৫ম ঝ| 
৪র্থ শতাব্দীর পুর্বের একখণ্ড হস্তলিপি ও নাই, তবে আপনার! 
কিরূপে বলেন ঘে, প্রচলিত ইগ্সিলই প্রকৃত ইঞ্জিল। 

গোল্ডস্তাক সাহেব “ইমস্লামে কোরাণ” নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, শিয়ারা বলেন, শুরা নূরে হজরত আলীর মাহাত্ম্য 
স্থচক অনেক কথা ছিল, কিন্তু হজরত ওস্মান উহা কোরাণ 
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হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ হ্জরড 
আলির সন্কলিত কোরাণ ছিল। পাঠক! হজরত ওস্মান যদি 
আলির মাহাত্মা্ছচক কথাগুলি কোরাণ হইতে বাহির করিতেন, 
তবে লক্ষ লক্ষ হাফেজ হজরত ওসমানের উপর দোষারোপ করি, 
তভেন,এবং হজরত আলি এই ভ্রম গ্রকাশ করিয়! দিতেন? কিন্তু 
উক্ত হাফেজগর্ণের ক্গত কোরাণ এবং হজরত ওস্মান সন্কলিত 
কোরাঁণের মধ্যে এক বিন্দুও কম বেশী দেখ! যায় না|. তবে উপ- 
রোক্ত কথাগুলিকে অনর্থক বাক্যব্যয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে 
পারে? এস্কলে হজরত আলি ও প্রধান প্রধান শিয়। আলেম- 
দিগের মতামত শ্রবণ করুন। সহি মোন্লেমে লেখা আছে, 
“এক সময় লোকে হঞ্জরত আলিকে প্রিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 
ওসমান সঙ্কলিত কোরাণ অপেক্ষা আপনার সম্কলিত কোরাণে 
কে$ন্‌ কথ! বেণী আছে ?” সেই সময়ে হজরত আলি বলিয়া- 
ছিলেন, প্রচলিত কোরাণকে সম্পূর্ণ কোরাণ জানিতে হুইবে। 
যে ব্যক্তি বলিবে আমাদের নিকর্ট প্রচলিত কোরাণ ভিন্ন আরও 
কিছু বেশী আয়েত আছে, সে মিথ্যাবাদী । 

শিয়াদের তফ ছরে “মাঙ্ষমায়োল বাইয়ানে* লিখিত আছে, 
--শিক1 সৈয়দ মোরতোন্সা বলিয়াছেন, কোরাণ শরীফ নবী 
করিমের (দঃ) সময় যে ভাবে ছিল, অগ্যাবধি সেই ভাবে আছে; 
উহার পরিবর্তন হয় নাই। কেননা সম্পূর্ণ কোরাণ হঙ্জরতের 
সময় শিক্ষা দেওয়া এবং কথস্থ করান হইত । এমন কি, বহু 
সংখ্যক লোককে কোরাণ কথন্থ করাইবার জন্ত নিযুক্ত কর! 
হইয়াছিল, তাহার! হজরতকেও গুনাইতেন, বহু সাহাবা হজ. 
রতকে বনু খতম শুনাইতেন। তাহ! হইলে কোরাণ নিয়মিত 
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ক্লুপে সংগৃহীত হইয়াছিল, মুল নিয়মের পরিবর্তন হয় রঃ 
ইনার রিপরীত মত কাগ্রাহা। 

ব্রিয়াদের মাসায়েবল নাওয়াছেবে লিখিত আছে যে, “শিক! 
কান্ী নুর উল্লা নুস্তারী বলিয়াছেন, হজরত ০ ভাবে কোরাণ 
পাঠ করিতেন, এখনও সেই ভাবে আছে, উহার তিল বিন্দু কম 
বেশী হয় নাই, ইহার বিপরীত মত বিশ্বাসযোগ্য নহে।” 

শিয়াদের কাঞ্ধি কোলাইনের টাকায় লিখিত আছে যে, শিয়া! 
মেল! সাদেক বলিয়াছেন, প্প্রচলিত কোরাণ প্রকৃত কোরাণ, 
এই ভাবেই এমাম মেহেদীর সময় পর্য্যস্ত থাকিবে |» 

শিয়া! মোহাম্মদ বেনে হাসান আপন কেঙাবে লিখিক্লাছেন যে, 
“যে ব্যক্তি হাদিন ও ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চর 
জানিতে পারিয়াছেন যে, কত সহত্র লোক কোরাণ শরীফ লিপি- 
বন্ধ ও কণ্ঠস্থ করিয়। আিতেছেন। উহা! হপ্জরতের সমবে- যে 
নিয়মে ছিল, এখনও সেই নিয়মেই আছে। এখন পাড্রীলী কি 
বলিতে চান? কোরাণ দগ্ধ, না তাহার পরকাল দগ্ধ ? 

৮। বাইবেল মনন্থখ বারদ হইন্নাছে, এই কথ! গুনিয়া 
পাড্রী্জি তেলে বেগুণে জিয়া! উঠিয়াছেন এবং ইহা নূতন কথ! 
নহে, পুরাতন বলিয়। আপিয়াবাদের কয়েক জন লোকের মাথায় 
চাপান দিয়াছেন। ইহ! আলিয়াবাদের কণা নহে, পাত্রীজিরই 
কথা! এবং আত্মস্তরিতার সছিত পিখিয়াছেন, “বাইবেল যে মন- 
স্থৃথ হইগ্নাছে, এই কথাটী কোরাণের কোন্‌ স্থরার কোন্‌ আয়েতে 
আছে? তাহা কোরাণ হইতে কোন মোমলমান ভাই 'দেখাইয়!] 
দিতে পারেন কি? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, শেখ জমি- 
রুদ্দীন মুন্পী তে! দুরের কথু! কেহই কোরাণ হইতে এরূপ কোন 

? 
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আয়েত দেখাইতে পারিবে না। কারণ কোরাণে এরূপ কোন 
কথাই নাই। এ কথাটা কেবল মুন্ণীদের ফাঁকি জুকি, এই 
কথায় ধেোঁক! দিয়া মুন্সি সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগকে কেবণ 
ঠকায়।* একথা মুন্শী মৌলবীর ফাঁকি জুকি নহে, পাদ্রী- 
দিগের সম্পূর্ণ ধৌকাবাজী। মনম্থথ সংক্রান্ত কথা কোরাণে 
আছে কি না, মুন্শী মৌলবী সাহেবের! দেখাইতে পারেন কি না, 
ইহ! পাদ্রীজী কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন ? যীণ্ত9 ত 
সর্ধজ্ঞ ছিলেন না, পাদ্রীন্মী আপনি কি সর্বজ্ঞ হইয়াছেন? 
কোরাণ শরীফের পত্রে পৃত্রে ছত্রে ছত্রে বাইবেল মনসথুখের কথা 
লেখা আছে। পাত্রীণী দেখিয়াও যে দ্রেখিবেন না, লোককে 
বলিবেন না, উহার উপায় কি? যাহ। হউক সাধারণকে পাত্রীর 
ধোক] হইতে রুক্ষ! করিবার জন্য মনসুখ সংক্রান্ত কোরাণ 
শরীফের আয়েত দিখিতেছি। বলি পাদ্রীজি, এখন আপনার 
গর্র্ব কোথায় রহিল? পাঠক! দেখুন মুন্শী মৌলবীর ফাকি 
ন1 পাদ্রীজীর ধোক1? 
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এখানে কোরাঁণ শরীফে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ইস্লাঁম ভিন্ন 
ইহুদী খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্ম সমস্ত অগ্রাহ এবং মনস্থথ। 
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যাহারা ইমাঁন আনিয়াছে, (যাহার! মোসলমান হইয়াছে ) ও 

যাঁহাঁর! ইহছুৰি হইয়াছে, এবং নাছাঁরা ও সাবেয়ীগণ (এর মধ্যে) 

যে কোন ব্যক্তি আল্লার ও কেয়ামতের উপরে বিশ্বা করিৰে 

ও সৎকাজ করিবে ( অর্থাৎ মোসলমান হইবে ) তাহাদের কোন 

ভয় নাই, তাহার! কোন শোক পাইবে না। এখানেও দেখ! 

য'ইতেছে মোসলমান না! হইলে উপায় নাই। ,তাহা হইলে 

ইছুদি 'ও খৃষ্টান ধর্ম মনস্খ। 
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ধর্ম ) সহ পাঠাইয়াছেন, এ হেতু ঘষে তাহাকে সমুদন ধর্মের উপর 

প্রবল করেন (ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যার্দি ধর্মের উপরে অর্থাৎ 
উহাকে মনন্ুখ করিনা ) এবং হক দীন সহ পাঠাইয়াছেন। 
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“তিনিই যিনি আপন রন্থুলকে হেদায়েত এবং হক দীন সহ 
পাঠাইয়াছেন) এক্ন্ত যে কেহ তাহাকে (ইস্লামকে ) সমস্ত 
ধর্দ্ের উপরে প্রবল করেন ( অর্থীং ইহুদি খুষ্টান ধর্মকে মনস্খ 
করেন )। 

পাঠক ! দেখুন পারীজির ধোঁকা কতদ্ুর? এখন পাত্রী- 
জীর সুরা মাদার কথা শুনুন )--( কোরাণ পুরর্বকার কেতাব 
সকলের সপ্রমাণকারী ও রক্ষক। তাহা হইলে, তওরাত ও 
ইঞ্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কেতাবগুলি কিরূপে মনস্ুধ হইয়াছে? 
পাঠক ! উপরোক্ত আয়াতের তফমির মায়ালেমোত ইপ্জিলে ও 
তফ'সর মোজাহারিতে লিখিত আছে। মূল মর্ম এই যে, 
কেতাবধারী লোক যে সমস্ত কথ! প্রকাশ করেন, যদি কোর'ণ 
উহ্বার সত্যতার সমর্থন করেন, তবে উহ! আসমানি কেতাঁবের 
অংশ জানিতে হইবে। আর কোরাণ ঘদ্দি উহা! অমূলক বলিয়। 
প্রকাশ করে, তবে উহ প্রকৃত আসমানি কেতাবের অংশ নহে, 
ররং রদ বা! বাতিল হইবে । আর যদি কোরাণ উক্ত বিষয়ে নীরব 
থাকে, তবে উহার সম্বন্ধে কোনই মীমাংসা কর! যাইতে পারে 
না। কেন না উহা সত্য হইতেও পারে, অলীক হইতেও পারে 

কোরাণ যে কেতাবগুলিকে আসমানি কেতাৰ বলিয়! স্বীকার 
করে, উহাকে আলধ।নি কেতাব বপিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। 
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আর কফোরণ যে কেতাবগুলিকে আদমানি কেতাঁব নাঁ বলে, 
উহ্থাকে আসমানি কেতাব বলিয়! দাবি করা যায় না। 

বাইবেলে থোদার একস্বের বিষয়ে বহু আয়েত আছে। 
কোরাণ উহার সভ্যত! সমর্থন করে, সেই হেতু উহ! প্রকৃত ও 
তগরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা বলিয়া বিশ্বাদ করিতে হইবে । পোল 
প্রভৃতি থৃষ্টানগণ এই সরল সত্য শিক্ষা ত্যাগ করিয়া আপন 
লিপিতে ত্রিত্ব মূলক শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কোরাণ এই 
রূপ কাল্পনিক শিক্ষার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, সেই হেতু উক্ত 
শিক্ষা বাতিল প্রতিপন্ন হইয়াছে, উধা কিছুতেই প্রকৃত ইঞ্জিলের 

ংশ হইতে পারে না। 

গ্রচলিত বাইবেলে খোদার উপর কলঙ্কারোপ করা হইয়াছে, 
কোরাণ এইরূপ কলঙ্কারোপের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, সেই 
হেতু ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, উক্ত কলঙ্ক-মূলক বাক্যাবলী 
গ্রকৃত তওরাত ইঞ্জিল হইতে পারে না। 

বাইবেলে নবীগণের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে । হজ- 
রত ইসার কদাঁকার মৃত্যুর চিত্র অদ্কিত ইইয়াছে, কোরাণ উহা 
রদ করিয়াছে । বাইবেলে খোদার ভ্রাণকর্ত। হইবার অনেক 
প্রমাণ আছে। কিন্তু পৌল প্রভৃতি উক্ত পত্যবিক্ষা লোপ 
করিয়া] হজরত ইনাকে গড়িয়া পিটিয়! ত্রাণকর্ত। সাজাইয়াছেন। 
বাইবেলে কল্পিত হইয়াছে যে, হজরত ইলা পরের পাঁপাহরণের 
ভন্া মবিয়াছেন, আর তিনি খোদার ওরসজাঁত পুত্র ছিলেন। 
বেইরাণ উত্ত অমূলক শিক্ষাগু;ল রদ করিয়াছেন, সেই হেতু 
গ্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত শিক্ষাঞ্চলি প্রকৃত তওরাত ও ইপ্দি- 
লের অংশ নহে। মুল কথ| এই যে, প্রচণিত কেতাবগুলর 
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মধ্যে কোনটা প্রকৃত খোদার কালাম ও কোনটী কারপনিক ও 
অমূলক কথা, ইহার মীমাংসা করা অসম্ভব ব্যাপার, তবে 


কোরাণ যে শিক্ষাগ্ডলি সমর্থন করেঃ উহাই আসমানি কেতাবের 


ংশ বলিয় বিশ্বাস করিতে হইবে। 
ইহুদ্িগণ প্রচলিত পুরাতন নিয়মকে তওরাত বলিয়! প্রকাশ 


করেন, খুষ্টানগণ প্রচলিত মথি, লুক ইত্যাদি পুস্তক গুলিকে 
প্রকৃত ইঞ্জিল বলিয়া দাবি করেন। ইহ! ভিন্ন অন্ত কোন 
কেতাব তওরাত ও ইঞ্জিল নামে নাই; কিন্তু কোরাণ বলে, 
খোদাতালা হজরত ইসা ও মুন্ার প্রতি যে ছুই খণ্ড কেতাব 
নাজেল করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জিল। প্রচ- 
লিত তওরাত ও ইঞ্জিলে সহজ সহস্র ভ্রমাত্মক ও বিপরীত বিপ, 
রীত কথা আছে। উহ! কিরূপে প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জিল 
হইবে? পাঠক দেখিলেন, কোরাণের এই আয়েত অনুযায়ী 
প্রচলিত তওরাত ও ইষ্রিলের অমূলক শিক্ষাগুলি বদ বা মনস্থখ 
হইতেছে, আরও এই আঁয়েতে আছে, ইঞ্জিল কেতাব তওরাত 
কেতাবের সগ্রমাণকারী; কিন্তু ইঞ্জিল তওরাতের দণ্ড বিধান 
চি হওন, সাব্বাথ ও বাৎসরিক পর্ব পালন ও কুর্বাণী ইত্যাদি 
ব্যবস্থ/গুল রক্ষিত করিয়াছে, তওরাতের সমস্ত হারামগুলি মন- 
সুখ করিয়! হালাল করিয়াছে। 

ইত্রীক্প পুস্তকে বর্ণিত আছে, পুর্বকার বিধির দুর্ববলত! ও 
নিষষলঙ্কতা প্রযুক্ত লোপ হইতেছে। ইঞ্জিল তওরাতের সপ্রমাণ-. 
কারী হইপ়াও_ যখন তওরাতের সমস্ত হুকুম মনন্তুখ করিয়া, 
তখন কোরাণ তওরাত ও ইঞ্জিলের সপ্রমাণকারী হইয়াও কেন 
উক্ত কেত্াবদর মণস্থথ করিবে না? 
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পাঁরীজি সুর! নেসার আযেত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 
খোঁদা মোসলমাঁনকে ত গুরাঁত, ইঞ্জিল ও জব্ব,র ইত্যাদি আসমানি 
কেতাবের প্রতি ইমান আনিবার হুকুম করিয়াছেন। এক্ষণে 
যদ্দিউক্ত কেতাবগুলি মনম্গুখ হুইয়! থাকে, তবে ইমান আনিবার 
হুকুম কি জন্য হইবে? পাঠক! এ আয়তের টাকার তফপির 
কবিরের ১ম খণ্ডে ৫১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আঁছে। 

প্যদিও এব্রাহিম, মুলা ও ইসার শরিয়তগুলি মনস্থখ হইয়াছে, 
তথাপি মোমলমানগণ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রকৃত 
তওরাত ও ইঞ্জিল খোদার কালাম এবং নবীদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শরিয়ত তাঁহাদের সময়ে সত্য পালনীয় শরিয়ত ছিল।* _. 

মোসলমাঁনগণ বদ্দিও বলেন যে, আপন ভম্নীর সহিত নেকাহ্‌, 
করা হারাম এবং স্ত্রী বর্তমান থাকিতে তাহার ভণ্মীর সহিত নেকাহ, 
কর! হারাম; তথাচ ইহ বিশ্বান করেন যে, হজরত আদমের 
সময় আপন ভগ্নীর সহিত বিবাহ কর! হালাল ছিলঃ এবং যাকো- 
বের সময় স্ত্রী বর্তমানে তাহার ভম্মীকে নেকাঁহ্‌ করা হালাল ছিল। 
ইহা! খোদা হইতে আনীত হুকুম ছিল, এবং ইহ! তাহাদের সময় 
পালনীয় শরিয়ত ছিল। মূল কথা এই যে, খোদাতালা এই 
আয়েতে আসমানী কেতাবগুলি খোদার কালাম বলিয়! বিশ্বাস 
করিতে বলিতেছেন, কিন্তু উহা! পালন করিতে হুকুম করেন 
নাই। নতুবা! স্বীয় ভগ্রির সহিত বিবাহ করিবার হুকুম করি" 
তেন। আরও পূর্বহন নবীদের শরিয়ত পৃথক্‌ ছিল। ধদি 
এক শরয়তের কতক ব্যবস্থা অন্য শরিয়তে মনস্থুখ না! করিয়1 : 
থাকে, তবে প্রাচীন ইব্রাহিমী শরীয়তের পরে অন্ত কোন শরীয়ত 
মান্ত কর] সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও হঞ্জরত মুসা, ইন1 9 
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ছাউদ গ্রভৃতি নবীদের উপর ষে কেভাবগুলি নাজেল হইয়াছিল, 
তাহাকেই খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বান করিতে হুকুম হইয়াছে। 
কিন্ত প্রচলিত ইতিহামগুলি যাহা তওরাত.ও ইঞ্জিল নামে 
প্রসিদ্ধ রহিয়াছে উহ যে, থোদা হইতে আগত কেতাব, 
তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আরও উক্ত পাত্রী সাহেব মুন্ধীর 
ভূল পুস্তকে স্থুর! বকরের আয়েত উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন 
হদ্বরত মোহাম্মদ (দঃ) নিক্পেই বাইবেল মান্ত করিতেন, তবে 
উহা কিরূপে মনম্থুখ হইবে? পাঠক! আয়েতের মুগ মর্শ 
এই যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইব্রাহিম, ইস্মাইল, ইস্হাঁক, 
যাঁকোব, মুসা, ইসা (আলাঃ) ও সমস্ত নবীদের প্রতি আগত কেতাব- 
গুলিকে খোদার কালান বলিয়! বিশ্বা করিতেন, ইহাতে যদি উত্ত 
কেতাবগুলির সমস্ত আহাকাম পালনীয় হয়, তবে থ্ুষ্টানগণ 
আপন ভগ্নির ও পিশির সহিত নেকাহ্‌ করিবার ব্যবস্থা! দিবেন 
কি$ আরও তওরাতের বহু হুকুম হজরত ইব্রাহিম, ইন্মাইল 
(আলাঃ) প্রভৃতি নবিদের শরিয়তের থেলাফ্‌ ছিল, তাহ! হইলে উক্ত 
নবীদের শরিয়ত ছাঁড়র। তওরাত মান্ত কর! সিদ্ধ হইয়াছিল 
কিন1? এক্ষেত্রে প্রথম কেতাবের কতক আহকাম মনন্ুখ 
না হইলে, দ্বিভী্ন কেহাব মান্য কর! সিদ্ধ হইতে পারে না। 
অতএব কোরাণ কর্তৃক অন্তান্ত কেতাবগু:ল মনস্থথ হওয়! প্রমাণ 
সিদ্ধ সাব্যস্ত হইল। 

বর্তমান বাইবেপের ছুরবস্থ। দেখিয়া হজরত মোছাম্মণ (দঃ) 
উহ! পড়িতে নি:ষধ করিয়াছেন। মিশকাত শরিফের বিশ্বাস 
গ্রুকরণে হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন ;--"একদ। ওমর ফারুক 
প্লেট তওরাত গ্রন্থের কিয়দংশ হজরতের নিকটে উপস্থিত করিয়। 
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বলিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ, এই পুস্তিকা তওরাভ গ্রন্থের 
অন্তর্গত। তখন তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ওমর রোঃ) 
পড়িতৈ লাগিলেন, এবং প্রেরিত পুরুষের মুখমগুল বিবর্ণ হইল। 
তখন আবুবকর (রাঃ) বলিলেন 'তুমি মরিফ়! যাও, স্ত্রীলোক তোমাকে 
ঘিরিয়! ক্রন্দন করুক। প্রেরিত পুরুষের মুখমণ্ডল যে কিরূপ 
হইয়াছে তাহ! কি দৃষ্টি করিতেছ না? তখন উমর (বাঃ) হজরতের 
মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! বলিলেন, আঁমি ঈশ্বরের ক্রোধ ও 
প্রেরিত পুরুষের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেছি এবং পরমেশ্বরকে প্রতু বলিয়! ইস্লাম ধর্মকে 
ধন্দ্দ বলিয়! মোহাম্মদ (দঃ) কে স্থর্সমাচার দাতা বলিয়! স্বীকার 
করিতেছি । তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, ষাহার হস্তে 
মোভাম্মদের (দঃ ) ভীবন, তাহার শপথ পূর্বক আমি বলিতেছি, 
যদি তোমাদের নিকটে মুসা প্রকাশিত হন, তবে তোমর! সাহার 
অনুসরণ করিবে এবং আমাকে পরিত্যাগ করিবে। অব্শ্র 
তোমরা! সরল পথ হইতে পরিভষ্ট হইবে । অপিচ যদি তিনি 
(মুসা ) জীবিত থাকিতেন ও আমার প্রেরিত্বকে উপলব্ধি 
করিতেন, তাহ] হইলে অবস্তা আমার অনুনরণ করিতেন 1” 

৯। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সন্মান ও গৌরব সংক্রান্ত 
কথা বলায় পার্রীজি কোরাণ শরিফের আয্েত তলব করিয়াছেন; 
পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থ 
কেবল কোরাণ শরিফ নহে, হাদিল শরিফ প্রভৃতি গ্রন্থও আছে। 
হাদিস শরিক্ষে লিখিত আছে-__ 
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অর্থাং হজরত বলিতেছেন, সকলের পূর্বে. খোঁদাতাঁলা আমার 
নূর (জ্যোতিঃ) পয়দা করিয়াছেন । এ কথা পাত্রী ইমাদ উদ্দীন 
তাওয়ারিখ মোহাম্মদীতে স্বীকার করিয়াছেন; দেখ ২২ পৃষ্ঠা। 
মুন্শী তাঁজ উদ্দীন সাহেব কাছাছোল আম্বিয়ায় লিবিয়াছেন-__ 

“আমার নূরেতে পয়দা তামাম জাহাঁন। 
আরশ কোরসী আদি লওহ লামাকাঁন ॥” 

পাঠক! খীহার নৃরতে বিশ্ব সংসারের স্যষ্ট, তাহার সম্মান 
ও গৌরব কি কম? কোরাঁণ শরীফের সুরা পইয়ছিন* ও 
আর] ণতাহা”তে খোদাতালা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কত 
স্বখ্যাতি করিয়াছেন । পাড্রীজি তাহ! কি পড়েন নাই ? নিশ্চয় 
পড়িয়াছেন। বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে লিখিত আছে, মুস!1 
দেখিলেন ঝোপে অগ্নি-জ্লিতেছে, কিন্তু উহা দগ্ধ হইতেছে ন! 
এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া! ঝোপের নিকটস্থ হইলে খোদাতাল। 
কহিলেন হে মুসা! তোমার পা হইতে পাছুক1 খুলিয়া! ফেল, 
কিন্তু “মেরাঁজুনবুয়ত” গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যখন তিনি মেরাজে 
গিয়াছিলেন, তখন পা হইতে পাদুক1 খুলিয়া খোদার ক্মরশে 
পাঁ রাখিয়াছিলেন, ইহাঁতে খোদাহালার আদেশ হইল হে বন্ধু! 
ভূমি পাছুক1 পরিয়! আমার আরশের ভিতরে আইস । ইহাতে 
'কিহজরতের সম্মান বুঝাগ না? নেরাজের রাত্রিতে তিনি সমস্ত 
নবীদ্দিগের সহিত উপাসনা কালে ইমাম হইয়াছিলেন। যাহ 
হউক হজরতের পূর্ব অস্তিত্বের কথা বলার পাঁত্রীজি চমকিয়! উঠি- 
লেন। বলি পাত্বীপ্সি আপনি কি হাদিস শরীফে পাঠ করেন নাই 
যে, রোজ আজলের দিনে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কেন? 
যাবতীয় মগুম্যের আত্মাকে স্যষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। 
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পাদ্রীজ্ির একটী গুথ এই-বারশ্বার এক কথা বলিয়! 
লোককে ধোকা দিতে বিশেষ পটু । যাহা হউক আমি যে 
কথার একবার উত্তর দিয়াছি, তাহার উত্তর আর কি দিবছ 
ভবে এখানে একটী বিশেষ কথা না লিখিলে চলে না, তাঁই 
লিখিতেছি যে, পাত্রী নুয়া বনি ইসরায়েলের এক আয়েত 
উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন যে, হঞ্জরত মোহাম্মৰ (দঃ) বলেন ;-- 
“আমি কিকেবল এক জন মনুষ্য? এক জন রন্থুল নহি %” 
ইহাতে -হজরতের সম্মানের যেকি কতি হইয়াছে, তাহা আমর! 
বুঝিতে পারি না। বঘণন সেই যুবক যীশুকে িজ্ঞাসা করিল 
হে সংগুরু! পরিত্রাণ পাঁইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে 
হইবে? যীশু উত্তরে বণিয়াছিলেন আমাকে সৎ করিয়া! কেন 
বল? এক ঈশ্বর ব্যতীত কেহ সৎ নাই। পাদ্রীজি খুষ্ 
নিজে এ কথা বল! সত্বেও আপনারা তাহাকে পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়! 
বিশ্বাম করেন ও উপাসনা করেন। ভ্রান্তি আর কাহাকে 
বলে? 

যাহা হউক পাঁদ্রীর্জি হ্জরতের গোনাহ সংক্রান্ত ৬টী কোরা- 
ণের আয়েত উল্লেথ করিয়া বহুকালের প্রাচীন গদ গাহিয়াছেন, 
তাহার উত্তর দিয়! এই গ্রন্থের উপসংহার করিব। 

কোরাণ শরীফের অর্থ লিখিতে হইলে আরবী ব্যাকরণ, 
ভাষার বালাগত, ফাপাহাৎ, মহাবেরা, সরাগপীর, হজব, আঁবদল, 
আঁয়েত সকলের খান, আমের পার্থকা, শানে নভুল ও তফপির 
জানা আবশ্তক। পান্রীজি এ সকল কিছুই জানেন মা, সুতরাং 
তাহার তর্জাম! কিছুই ঠিক হয় নাই। দেল সাহেৰ ও গিরিশ্চজ্জ 
এই ভন্ত তাহাদের অন্গবাঁদে বিস্তর ভূল করিয়াছেন। 


[১৮৪ ] 


আরও একটা কথা, মনুষ্য মাত্রেরই ছুইটী কু (শক্তি) 
আছে? একটা কুয়ৎ নজবিয়া__-অর্থাৎ যন্দার শ্বতঃই ইন্দ্রিয় গোচরস্থ 
সমুদয় পদার্থের তাল মন্দ অবস্থা অবগত হওয়া যাঁয়। অপরটা 
কুওতে আমলিয়! ১ ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত । (ক) কুওতে মাল- 
কিয়া, ষে প্রবৃত্তির প্রভাৰে লোকে সৎকারধ্য করিয়া! থাকে ॥ 
(খ) কুওতে বহিমিয়া, যাহার গুাভাবে লোকে অসৎ কার্য্য 
করিয়া থাকে। যে সময় কুওতে নজরিয়] প্রবল হইপ্] কুগুতে 
বহিমিয়াকে নিস্তেজ রাখে, সেই সময়ে কুওতে মালাকিয়ার প্রভাবে 
সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান হয় এবং যে সময় কুওতে বহিমিয়া প্রবল 
হইয়া কুওতে মালকিয়াকে নিস্তেজ রাখে, সেই সময়ে কুতে 
বহিমিয়ার শক্তি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ লোকে পাপ কাধ্য করিয়! 
থাকে । 

খোদাতালা৷ ধাহাকে কুওতে নজগিয়া মধ্যে মুকুল কুদ্দস 
প্রদান করেন, তাহারা চক্ষুর অগোচর বস্ত সকল নিভু রূপে 
অবগত হইতে পারেন। নুরুল কুদ্দদের সাহায্যে কুওতে নজ- 
রিয়া অধিকতর প্রবল হুইফ্জা কুওতে বহিমিয়াকে হীনবল করে, 
কাজেই/কুওতে মালকিয়ার কার্ধ্য অধিকতর প্রকাশ পায়। 
এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্গ মানবগণ মধ্যে যাহারা অহি বা এলছাম 
পান, তাহারাই নবী হইয়া! থাকেন, এবং উক্ত অহি ও এলহাম 
প্রযুক্ত স্বাহাদের কুণতে মালকিয়! ও বছিমিগ্না সম্পূর্ণ রূপে পরা- 
জিত করতঃ নিজ প্রাধান্ত স্থাপন পূর্বক নির্বিবাদে সংকার্ধ্য 
করিয়া থাকেন। নবী সাহেবগণ তখন জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাত 
সারে কথনও গোন| কবির! বা ছগির1 করেন নাই, আশা করি 
পাড্রীজি উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিবেন। 
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পাত্রীজি দিখিয়াছেন, 

"অবশেষে জানিও যে, হে মোহাম্মদ (দঃ) খোদ ব্যতীত 
উপাস্ত নাই, তুমি স্বীয় পাপের জন্য এবং যিশ্বাসী পুরুষের এবং 
বিশ্বাসী নারিদিগের পাপের জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা! কর।” সুরা 
মমিনের ৫৫ আয়েত ও জরা মোহাম্ম-ঘদর ১৯ আয়েতে যে, 
£অন্তাগৃফের লেজাঁমবেকা” শব্দের অর্থ পাত্রীর্জি যাহা করিয়াছেন 
(স্বীয় পাপের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর) ভা সম্পূর্ণ ভূল হইয়াছে, 
কারণ জানু শব্ধ মোঞাপ এলাইহে, মোজাঁক মাহাঁজুফ, “কু ওয়, 
সুতরাং অস্তাঁগফ্ের লেজাম্বেকা “হহার মাহজুফ, কুপগ্খশব্ৰ 
গ্রকাশ করিয়! যোগ করিলে এইরূপ অর্থ হয় যথ! “অস্তাগফের 
লেকুম়াতে জান্বেক1” অর্থাৎ মহজুফ শব্দ সহ অর্থ করিলেই 
প্রকৃত অর্থ এইরূপ হুইবে যে, তোমার গোনাহ করিবার যে শন্তি 
আঁছ € কুওগতে বাহিমিয়া) তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
খোদার নিকট দোওয়া মাঙ্গ। 
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পাত্রীজি সুরা মোহাম্মদ্দের ১৯ আয়েতে বিশ্বাসী নর নারীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। ভিনি মনোযোগ দিলে ইহাতেই হজরত 
মোছাম্মদ্ের (দঃ) বেগোনা থাকার বিষয় প্রমাণ পাইয়া নিরস্ত 
থাকিতেন। হজরতের উম্মতের সম্বন্ধে হজরতের প্রতি খোদা হাল! 
কতৃক একটা বেশ অধিকার দান বলিতে হুইবে। তিনি 
কাহারও গোনার জন্ত বিহিত ক্ষম। প্রার্থনা করিলেই ক্ষা ভইবে, 
থোদ্াতালার অঙ্গীকার; কাঙ্গেই উল্ত আয়েত হহতেম্পই প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে যে, খোদ্বাতালা! হজধতের শফারেৎ করিবার 
ক্ষমতা দিয়! গিয়াছেন, যিনি গোনাহ গার ব্যঞ্রি দ্রিগকে শাফায়েৎ 
করিবার জন্ত ক্ষমতা পান, তিনি নিশ্চয় বেগোনা | কারণ গোণাহ- 
গার ব্যক্জি গোণাহ গ্রারকে শাফায়েৎ করিতে পারে না। অতএব 
পাত্রীজি যে আয়েত দ্বারা হজরতকে গোণাহগার করিরাছেন, 
তে আস্মেত দ্বারাই হজরত মোহান্মদ (দঃ) বেগোণাহ, সাব্যস্ত 
হইলেন। আর পাদ্রীজি আগ়েতের যে অথ করিয়াছেন, তাহা- 
(55 হজরত মোহায়দ (দঃ) কে গোণাহ গার বলা যায় না। 
[নি সুরা মোমেন, সুরা মোহাম্মদ» সুপ) নছর, সুরা নেছ। 
প্রভৃতির কয়েক্টী আয়েত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, থোদা- 
তালা হঞঙ্জরত মোহাম্মদ (দঃ) কে ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছেন, 
আরঞ কঠিপয় আয়েতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত 
নোহাম্মদ (দঃ) গ্রত্যহ শতবার গোণাহ, মাফ চাহতেন এবং 
প্রোদন করিতেন। 

পাঠক! সরা নজমে বর্ণিত আছে » “তোমরা আপন আপন 
আত্মাকে উত্তম মনে করিও না।”" লুকের ইঞ্জিলের ১৭; ১০ 
পর 2খীন্ একটা দাসের দৃ্ান্ত বলিতেছেন, “নে প্রকারেই 


[৮৭] 


(প্রভুর) আজ্ঞাপিত সমন্ত কর্ম করিলে পর তোমরাও বলি? 
আমবা অনুপযোগী দাঁদ যাতা করিতে বাধ্য ছিলাম তাচাই 
করিলাম । ্ঃ 

যোহনের ১ম পত্র ১) ৮ পদ প্রক্াশ ;-“আমাণদব পাঁপ 
নাই, ইঠ| ষণ্দ বলি, প্চবে আপনারা আপনাদিগ্নকে ভূলাই এবং 
আঁমাঁদের অন্তবে সভ্য ন'ই।” কোরাণ ও ইঞ্পেলের শিক্ষাুসাণী 
গত়োক নিষ্পাপ বান্ি আপনাকে পাপী যনে ক্রিয়া খোদার 
নিকাইে পাপ মার্জনা] চাচেন | এইরূপ ভজবনত মোহাম্মদ ( দঃ) 
নিষ্পীপ হইলো ক্ষমা চাহিতেন | মার্ক ১০ ১৭ পদে লেখ! 
আছে খে, ণ্্রকজন হীশুব সমু টু পাঠিয়। তাভাকে সতত্টক 
বলিয়া সাম্বাপন করায় কিনি বপিয়াতিলেন আমাকে সৎ কেন 
বলিতেছ ? এক ঈশ্বর বাঠিরেকে সৎ শ্পাব কেহই নাই ।” 

হজরত গোহাম্মদ (দঃ ' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য 
পাঁপ ক্ষমা চ'ভিয়াছিলেন, উহাতে যদি শুষ্টানগণ তীহাকে পাপী 
বলিয়া দাবী কবেন, তবে হজরত ইসা আপনাকে পাণী বলায় 
পাঁপী হইবেন কি না? 

দ্বিতীয়__কোবাণ শবীফের অনেক স্থলে নবী করিমকে উপ- 
লক্ষ করিয়া কোন কোন কথা বলা হইয়াছে । বিস্তু ক্বাতার 
ঈন্মতগণকে শিক্ষা দেওয়াই মুল উদ্দেশ্য যগাঁকোরাণে বর্ণিত 
হইয়াছে, “হে মোহাম্মদ (দঃ) যদি আপনি খোদার শরিক করেন, 
তবে আপনার নেকি বংবদ হইবে 1” ভজরত শেরেক করিবেন 
ইভা! সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু তাহার উপলক্ষে উন্মতগণকে শিক্ষা 
দেওয়! হইয়াছে। ূ 

ন্বরা ইউনোছে লেখা আছে (হে মোহাম্মদ দঃ]) প্যর্দি, 


[ ৮৮ ] 


আপনি কোরাণের প্রতি সন্দেহ করেন, তবে কেতাবধারিগণকে 
জিজ্ঞাসা করুন।” হজরত কোরাঁণের প্রতি সন্দেহ করিবেন 
ইহা হইতেই পারেনা, তবে তাহার উন্মতগণকে সাবধান করা 
হইতেছে। 

ইমাম জালালুন্দীন ছিউতি সুরা মোমেনের টাকায় লিখিয়- 
ছেন “হজরত নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু উম্মতকে শিক্ষা দিবার জন্য 
তাহাকে ক্ষমা চাহিবার কণা বলা হইয়াছে ।” 

তৃতীয় _হগরত মোহাম্মদ (দঃ) উন্মতের গোণাহ্‌কে আপন 


গোণাহ. ধারণা করিয়া অনেক সময় মাফ চাহিয়াঁঙঠলেন। যেরূপ 
বলবান উকীীল মওয়াক্কেলের দোষকে আপন দোঁষ বলিয়া 


হাকিমের নিকট ক্ষমা চাঙেন, সেইরূপ হজবত মোহাম্মদ (দঃ) 
উদ্মতের গোঁণাহ, বলিঘ্কা মাফ চাতিতেন, ইহা ঠাহার শাফায়েতের 
জলন্ত প্রমা। 


কোরাণ সুর! আরাফ । 
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ইহুদ্িগণ হজরত মুছার অন্টুপস্তিতে এবং হজরত হাঁরুনের 
অবাধ্যতায় গোবংস পুজা! করিয়াছিল। এক্ষেত্রে হজরত মুসা 
ও হারুনের কোনই পাপ ছিলনা; কিন্তু ইহা সত্বেও হজরত 
মুনা বপিয্লাছিলেন “হে খোদা আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ 
কর।” এস্থলে তাহারা উন্মতের পাপকে আপন পাপ ভাবিয়া 
খোদার নিকটে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। ইমাম ফকরদ্দীন রাজি 
স্বর! মমিনের টিকায় লিখিয়াছেন; খোদাতাল! আপন. উম্মতের 


[৮৯ ] 


গোণাহ._ মাফের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন | আরও স্ব! 
মোহাম্মদের টীকান্ন লিখিয়াছেন $--হে মোহাম্মদ €( দঃ ) 
আপনার উন্মত আপনার বিরুদ্ধে যে দোষ করিয়াছে, আপনি 
ডাহাঁর জগ্ত ক্ষম! প্রার্থনা করুন। যেন খোদার কোপ আপনার 
উম্মতের উপর না পড়ে ।” 

আর সুরা নেছার তফপিরে পিখিয়াছেন ;--খোদাতাল। 
বলিতেছেন, “হে মোহাম্মদ (দঃ) আপনি উহাদের জন্য খোদার 
নিকট প্রার্থনা করুন--বাহারা “তামা” নামক চোরের পক্ষপাতী 
হইয়াছিল । মুল কণা এই যে, হজরত মোহাম্মদ নিষ্পাপ হইলেও 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছার ক্ষমা চাঠিয়াছিলেন এবং 
কখন উন্মততির পাপকে আপনার পাপ ভাবিপ। খোদার নিকটে 
ক্ষম] চাহিয়াহিলেন, ইহাতে তাহাকে পাপী বল যাইতে পারে ন্। 
যদি পাদ্রাদি এই সত্য সরল কথা মানিতে অন্পীকার করেন, 
তা হইলে বাইবেল দেখুন। মণি ৩) ১৫ পদে লেখা আছেঃ 
"“তথন যীরুশালেম সমস্ত রীনুপিয়া এবং জর্দনের নিকটবর্তী 
অঞ্চলের লোকের]! বাহির হইয়া (যোহন অবগাঠকের ) শিকউ 
যাইতে লাগিল, তবে আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া, জর্দন 
নদীতে হাহা দ্বারা অবগাহিত হইতে লাগিল ।” 

আরও ১৩ পর্দে লেখা আছে ;-প্যৎকাঁলে যীশু (যান 
দ্বার] অবগাহিত হইবার জন্ত গালিল হইতে যন্দনে তাহার কাছে 
আসিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত ইসা 
পাপ মোচনের জন্য অবগাহন করিয়াছিলেন। 

রোমিও ৬, ১০ পদে লেখা আছে ;- “ঠিনি (যীশু )পাপ 
হেতু একবার মরিয়াছেন।” 
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১ম পিতর ১; ১৮ পদে ;_-"থৃষ্ট একবার পাপ প্রযুক্ত ুঃখ 
ভোগ করিয়াছিলেন। 

'মথি ৪; ১ পদ “্ষীণ্ু শয়গান কর্তৃক পরীক্ষিত হইবার 
নিনিত্ত আত্মার দ্বার! প্রান্তরে নীত হইলেন ।* নিষ্পাপ ব্যক্তি 
কি জন্য শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইবেন? 

বিশাঘা? ৫) ২২ পদে লেখা আছে।-_প্যাহারা দ্রাক্ষা 
$রস পান করিতে শঞ্চিমান ও সুরা প্রস্তত করিতে বীর্যযবান হয়, 
তাহাদের সন্তাপ হইবে ।” লুক ২২ ১৮ পদ ওমার্ক ১৪) 
২৫ পদে প্রকাশ; “হজরত ইসা দ্রাক্গা রন পান করিতেন; 
তাহা হইলে তিনি সন্তাপের পাত্র হইয়। পাপী হইবেন কিনা? 

২য় বিবরণ ২১; ২৩ পদ "কেন না ষে বাক্তিকে টাঙ্গান 
বার সে ঈশ্বরের শ।পাস্পদ |” (মালাউন। ) 

মালাউন ব্যক্তি মহাপাপী হইয়া! থাকেন, তাহ! হইলে ধীগু 
মহাপাপী হইবেন কি না? 

হজরতের নিষ্প।প সংক্রান্ত আরও ছুই একটা কথা না বলিয়! 
এই গ্রন্থের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। 

সুরা নেছার ১০৫ আয়েতের অর্থ করিয়াছেন ;-__ 


ডি পাও নিলি রতি পাচ € এ গে 
১3511) ০৪ 4 5-ািপ্িসিন | ৬৪/-5)। $4 চি এ 
£ রা রা 


পারি রঙ 


খু ১৪৫ নতি ও রা ০ 

৬ ৪1] 0৯৬ |) চু (৯০৯ 

“নিশ্চয়ই আমরা তোমার কাছে সতা কেতাব নাজেল 

করিয়াছি .*.. *** ভুমি 'অহিতকারীদিগের অনুরোধে শক্র 
হও না". -** এবং খোদার নিকটে মাফ মাঙ্গ ।” 
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পাঁদ্রীজি আরবী সাহিতা জানিলে কখনও এই প্রকার অর্থ 
করিতেন না। | 

ইগার শানে নজুল এই - তামা নামক জনৈক বাক্তি কতা- 
হারের গৃহে পিঁ্দ কাটিয়া তথা হইতে আটা পূর্ণ একটী থণশিয়! 
চুরি করিয়া লয়। থলিয়ার নিম্ন দেশে একটা ছিদ্র থাকা প্রযুক্ত 
রাস্তায় আটা পড়িতে থাকে । তাহা অপহৃত দ্রবা নিজ গৃহে 
আনয়ন না করিয়া জায়ব নামক য়িছুদির গৃহে রাখিয়া আসে, 
কতাহার এ চিহ্রুর দ্বারা তামার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
চোর বলিয়া ধরে, কিন্তু তাহার নির্দোষিঠ দেখাইবার জন্ত 
শপথ করে এবং আটার চি তাঁচার বাড়ীর সীমানার বাহিরে 
আছে দেখাইয়া দেয়। অবশেষে কতাহার জয়েবের বাটাতে 
উপস্থিত হয়, ও তগাঁয় আটার থণিয়! প্রাপ্ত হয়। কতাহার 
বিচারপ্রার্থী হইয়! হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁম! 
ও জয়ব উভয়কে ডাকাইয়া আনেন এবং তাহারা! আট! চুরি 
করিরাছেন কি নাপ্িজ্ঞাসা করেন। আহাদের বিরুদ্ধে কোন 
প্রকার সন্তোষ জনক প্রমাণ না থাকায় এবং তাহারা উভয়ে 
শপথ করিয়া অস্বীকার করার, তিনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া 
ভাঁবিতে লাগিল। তামা প্রসিদ্ধ জাফর বংশীয় ছিল বলয়! এ 
বংশের প্রধান পুরুষগণ তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্ত 
হজরতের নৈকট তাহার সচ্চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল, 
তাহাদের মুখে তামার এবম্প্রকার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়! 
হজরত তামাকে নির্দোষ ও জয়োবকে দোষী সাব্যস্ত করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন, এই সময় উক্ত আয়েত দ্বারা! খোদাতাল। 
হজরতকে সাবধান করিয়া! দিতেছেন, যেন তিনি এ প্রকার 
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জমে পতিত না হন; এই জন্ত কোরাণ শরীফের এক নাষ 
পকাইউম” (কাইউম তরী বস্কে বলে, যাহা কেবল মানব মণ্ড- 
লির হিতার্থেই স্থষ্টি হইয়াছে ।) কোন নবি ভুলক্রমে কোন 
অন্যায় কাজ করিতে উদ্যত হইলে, 'খোঁদাতালা এলহাম দ্বার] 
তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন। উক্ত আয়েনের গ্রক ত 
অর্থ “নিশ্য় আমি তোমার প্রতি সভা গ্রন্থ অবতরণ করিয়াছি, 
তুমি অহিতকারিদিগের (যাঁফর বংশের যে, যে, প্রধান বাক্তি 
তামার সচ্চপিত্রের প্রশংসা করিয়াছে, তাহাদিগের অনুরোধে 
শত্রু হইও না! এবং (তোমার মনে মে অবিচারের ভাব উদ্দিত 
ইয়াছিল, তাহ! হইতে রক্ষিত হইয়াছ বলিয়া ) বিনয় 'ও নতর- 
তার সহিত “মাস্তাগ ফের” দ্বার! খোদাতালার শুকুর গুঞ্জারি 
কর।” 

পাঠকগণ ! এখন দেখুন দেখি, উপরোক্ত আয়েত অবহীর্ণ 
হইবাব কারণ অবগত হইলে পর শ্রী আয়েত হইতে হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) গোণাহগার থাকা সাবাস্ত করিতে পারেন কি 
না? না, আপনারা তাহাকে কোন মতে শ্রী আয়েত দ্বারা 
গোণাহগার বলিতে,পারেন ন1। বোধ হয় পাদ্রী সাভেব “আস্তাগ.ং 
ফের” শব্দ দেখিয়াই হঞ্জরত মোহাম্মদ (দঃ) কে গোণাহ গার 
সাব্যস্ত করিয়াছিলেন । এ শব্দের স্থান বিশেষে মহাবেরায় 
কতদূর অর্থ হইতে পারে, তাহ। ঠিনি কিছুই জানেন না। 

পার্রীজি সুরা আল নছর ৩য় আয়েত উল্লেখ করিরা-_ 


শট নি , ছি 8 লা তা শো 2 গিলেলা 
) টি ১ 
রী শা রা টি 


হজরতের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। 


| ৯৩ ] 


পাদ্রীজির *অর্থ এই ;--"অতএব আপনার খোদাবন্দের 
তারিফ কর ও তীহার নিকট মাফ মাঙগ ্ 

পাত্রীঞ্জি “আসন্তাগ ফের” শব্দটার সকল প্রকাঁরের অর্থ এবং 
আয়েত সমুহের আম ও খাসের ভেদাভেদ না জানিয়৷ হজরত 
মোহাম্মদ দঃ) কে গোণাহগাঁর বলিতে অগ্রসর হইন্নাছেন । তিনি 
শব্দটার অর্থ কেবল ক্ষমা! প্রার্থনা করাই হইতে পারে বিবেচন! 
করিয়াছেন, স্থল নিশেষে মঠাবেরায় যে উহার ভাবাত্তর হইতে 
পারে, তাহা তিনি জানেন না । ৃ 

আয়েত সমুহের আম (সাধারণের জঙ্গ ) ও খাসের (ব্যক্তি 
বিশেষের ) না জানিলেই পবিত্র কোরাণের অর্থের ব্যতিক্রম 
হইর1, থাকে । “আস্তাগফার” শব্দটা কি উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহ পাড্রী সাহেব ও অন্তান্ত পাঠকের অবগতির জন্য 
লিপিবদ্ধ কারলাম। হজরত মোহাম্মদ ("£) যে নিজের গোণার 
জন্য ক্ষমা চাঁহিতে আদি? হইগ্নাছেন তাহা নহে, কারণ ঠিনি 
মাছুন (গোণাহ, হইতে আজীবন রক্ষিত ) ছিলেন। স্তুরা মোহা- 
ম্মদেব ১৯ আয়েত দ্বার! প্রমাণিত হইয়াঁছে_-বরং তীাশ্তার উন্মতগণ 
যেন খোদাতালার নিকট গোণার জন্ঠ ক্ষমা প্রার্থণ করিতে 
শিক্ষা পায় । সেই ভন্য তাহার উন্মঠগণের উপদেশার্থে থোদা- 
তালা! হজরত মোহাম্মদ (দঃ কে মোথাতাব ( সম্বোধন ) 
করিয়। এ আন্তাগফার শব্ষ নাজেল করিয়াছেন । (যেমন সুরা 
তাহা । ১৩১ আয়েতে “ফাছাব্বেহ ব্হে'ম্দে রব্বেকা কাবআাতুলু 
ইশ্শামছে ও গুঞ্বেহা মিন আনা ইল্লায়লে |” 

এই আয়েতে হজরতকে মোথাতাবৰ (সন্বোধন ) করিয়া 
সর্ব্ব সাধারণকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবার আদেশ করিয়াছেন 


[| ৯৭ ] 
সাঁচেবের আদেশ মতে ভজরভ বাতীত তাহার উন্মতগণের প্রত 
পাচ ওয়াক্তের নামাজের আদেশ হয় নাই, আুতরাং মোসল- 
মানগণ নামাজ ভইতে বাতি পাইলেন। কি আশ্চর্যা ভ্রম! 
তাহাতেই ভজরত তাহার উন্মনুগণকে শিক্ষা দিবাব জনা পাচ 
এ্কশতবার ণআন্তাঁগফার” পডিতেন। আর9৪ খোদাতাল| 
তাহাকে আমগীবন গোণাহ. হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই হন্ত 
সর্বদ1! বিনয়ের সহিত “আস্তাগফার” শবের দ্বারা শোকর 
গুজাঁরী করিতেন। 
পু ১৪৫৮৬ 
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বটি 


খু 

পারীপ্জি সরা আতক্তাবের ৩৭ আয়েতেও ধোকা দিয়াছেন, 
উহ!'ব শানে নজুল এই ;_ভারেসের পুন্র জয়দ আববের কোন 
এক স্তানে ছন্মগ্রতণ করিয়াছিল। বাল্যকালে তাভাঁন্ডে কোন 
ভৃষ্ট লোকে চুৰি কবিয়া আনিয়া হজরতের দিকট বিক্রয়ার্থে 
উপস্থিত করিলে, তিনি তাভাকে ক্রয় করিয়া বাখেন । জয়দ 
মোসলমান তইবাব পূর্বেই [ম্বচছ বশতঃ হজরত তাহাকে পুল 
শিয়া সান্ধাদন করিয়াছিলেন। হজরত জয়নাব নায়ী ক্কাহাঁব 
পিসতৃত ভগ্নিব সহিত জয়দের বিবাের গ্রাস্তাঁব উপস্থিত করিলে, 
হজরত তীহার পাণিগ্রহ্ণ করিতে চান বুঝিয়া, সে জেয়নব) সম্মত 
হইয়াছিল । কিস্ যখন জানিতে পারিল যে, জয়দের ভন্ প্রীস্তাৰ 
ভইয়াছে, তখন সে ও নাচার ভ্রাতা বিবাভে অসন্মন্ হইল এবং 
জয়নব বপিল যে, "আমি কি একজন সানাশ্য লোকের ভার্ম্য। 
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হইব ?* অবশেষে হলরত অনেক উপদেশ দিখার পর জয়েদের 
সহিত জম্মনাবের বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়। পরে তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্ ঘটিলে, জয়দর, জরনাঁবকে পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত্ত হজরতের সম্থথে উপস্থিত হর) হজরত 
নানাপ্রকার সান্বনা বাক্য দ্বারা পুনরার তাহাদের মধ্যে 
মিলন করিয়া দেন, কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে একতা ভঙ্গ 
হইলে জমদ, জয়নাবকে পরিত্যাগ করে।' নির্দিষ্ট সনয় অতীত 
হইলে পর জয়নাব হজরতকে বিবাহ করিবেন বপিরা এক প্রস্তাব 
পাঠান। কোন কোন ভ্ীপোককে বিবাহ করা ানষেখ সুর 
নেছার ২৩ আয়েতে তাহা উল্লেখ থাকা সত্বেও এবং পালক 
পুরে পরিত্যক্তা ভ্রীর নাম তাহাতে ডল্েখ না থাক! সত্বেও 
হজরত লোক লজ্জা ভয়ে গ্ প্রস্তাবে সম্মতি ধিতে ইতন্ততঃ 
কাএতেছিলেন, সেই সময উপরোক্ত আদেত দ্বার খোদাতাল! 
তাহার €( হজরছের ) সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, এবং এই 
আয়ে৩ অবতীর্ণ হইবার পর হজরত জয়নাবকে বিবাহ করেন। 
এস্থানে বলা উাচত যে, জয়নাবকে বিবাহ করিবার হজরতের্‌ 
আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যদি তিনি ইচ্ছ। করিতেন, তবে এয়েদের 
সহিত [বিখাহ হইবার পুব্বেই তিনি বিবাহ করিতেন, কিন্তু জয়নব 
হুজওতের সহিত বিবাহের প্রস্তাব কারলে ও উক্ত আগেও নাট্প 
হইপে হদরত জগনবকে বিবাহ করেন। উপরোক্ত আয়েতের 
অর্থ এই এবং খোদা বাহার ( অথাৎ সুরা সেনার ২৩ আয়েত 
দ্বাপা যে যেস্ত্রীলোককে বিবাহ করা নিবিদ্ধ, এ নিষিদ্ধ স্ত্রীলোক 
ব্যতীত সকলেই বিধাহ করা বৈ, সে বিষয়ের) প্রকাশক, তুমি 
ত/হ'কে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেছিলে ) -লোকদিগক্কে 


[৯৬ ] 


ভয় করিতে দিলে, এবং তদপেক্ষা খোদাকে তন্ম করাই উচিত ।” 
সহদয় পাঠকগণ। ইহা হতে পাদ্রীঞ্জি হজরতের কি দোষ 
প্রমাণ করিতে চাহেন? তিনি যদি মনোযোগ পূর্বক সরল 
চিত্তে কোরাণ শরীফের আয়েত সমুহের অবতরণস্বিষয়ে অবগত 
হইতেন, তাহ! হইলে তাহাকে ভরমে পতিত হইতে হইত না। 

রঃ ঠা রর লি ৯ $ ন্‌ পে পি রি 
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৯0০৫ রঃ % ৮৮৮ পে 
. ৫.৯$ ১ | 2৯] 5))1) 64] 
সুরা ফাঁতেহার দ্বিতীয় আয়েত পার্রীজির আর একটা ধোঁক1) 
তিনি অর্থ লিখিয়াছেন, ”নিশ্য় আমি দ্িপ্যমান বিজয়ে তোমাকে 
(হে মোহাম্মদ ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যেকিছু পাপ 
পূর্বে হইরাছে ও বাহ! পরে হইয়াছে, খোদা তোমার জন্য ক্ষমা 
করেন ।* পাদ্রীঞ্জির অর্থ প্রকৃত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত, এই 
আয়েতে হজরত মোহাম্মন দেঃ) বেগোণাহ, বর্ণিত হইয়াছেন । এই 
আযেতের মধ্যে “তাকাদ্দামা” শব্দের মোরাদ “কলবে নবুঘত” 
"মিন" শব্দের পরে “কুয়ত" শব্দ মোজাফ নাহাজুফ। “তায়া- 
থার” শব্দের পরে “মিন+ কুয়াতে জাহেফা মাহজুফ.। এই 
আয়েতে হছজফ, মাহজুফ, সহ প্রকৃত অর্থ ৮ নিশ্চয় আমি দিপ্যবান 
বিজয়ে হে মোহাম্মদ 0দঃ) তোমাকে বিজয় দান করিলাম, খোদ! 
তোমাকে তোমার নবী হইবার পুর্বে ও পরে গোণাহ, করিবার 
শৃক্তি হইতে রক্ষা করিরাছেন।” এই আয়েত দ্বার! স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে যে, হঙ্গরতের নবী হইবার পূর্বেও খোর্াতালা তাহাকে 
কুওতে মালকিয়াকে এতদূর প্রবল করিয়াছিলেন যে, সর্বদা 


[ ৯৭ এ 


নেক কার্য করিতেন। নবী হওয়ার পরের তো! কথাই নাই। 
এই আয়েত দ্বারা বেশ জান! যাঁয় যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
তাহার জীবনে কোন গোণার কাজ করেন নাই। 

নিম্লিখিত আয়েত সমূহের দ্বারা হজরতের বেগোণাহ, 
প্রমাণিত হয়। 

স্থরা বনি ইতআায়েল ৭৯ মায়েত। “তুমি (হে মোহাম্মদ [দঃ]) 
রাত্রিতে তাহাজ্জদের নামাজ পড়, ইহার নেকি কেবল তোমার 
জন্যই জিয়াদা অন্তের জন্য নহে (কারণ ইহার নেকি অনুযায়ী 
তাহাদের গোণাহ. মাঁফ হইবে); তোমার এই নেকির পরিবর্তে 
তোমার প্রতিপালক তোমাকে মোকাম মাহ মুদিয়াঁয়্ খাড়া করাই- 
বেন। ( মোকাম মাহ সুদ! এ পবিভ্র স্থানকে বলে, যে স্থানে নবী 
হইবার পুৃব্বাপর গোণাহ্‌ হইতে রক্ষিত, নবী খোদাতালায় 
প্রশংসার সহিত গোণাহ গার ব্যক্তিদিগকে শাফায়েখক রিবেন )। 

পাঠক বর্গ অবস্ত স্বীকার করিবেন যে, কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি 
লাভ করিলে এ লাভ তাহার জন্য সম্পুর্ণ জিয়াঁদ! হইবে না, 
কাঁরণ উহার দ্বারা তাহার পুর্ব ক্ষতি পুর্ণ হইবে ; কিন্তু কোন 
ব্যক্তির পক্ষে যদি এ লাভ সম্পূর্ণ জিয়াদা হয়, তবে স্পষ্টই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, সে পূর্ব্বে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। 

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নবী হওয়ার পৃর্বাপর মাস্থম (গোণাহ. 
হইতে রক্ষিত্ব ) ছিলেন- অর্থাৎ আপন জীবনের প্রতি কোনরূপ 
ক্ষতি ক্ষরেন নাই বলিয়াই তাহাজ্জাদ নামাজের নেকি তাহার 
জন্য সম্পূর্ণ জিয়াদা বর্ণিত হইয়াছে । অতএব সরা বণি ইত্রায়েল 
৭৯ আয়েত স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
বেগোণাহ্‌ ছিলেন । ূ 

৪১ 
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স্থর! ইয়াছিনের ২--৩ আয়েতে ও সুরা হজ্জ ৬৭ আঁয়েতে 
হজরতের-নিম্পাপের কথা পরিষাঁর লেখা হইয়াছে। 

সুরা জুমারে খোদাতালা হজরতকে বলিতেছেন "আপনি 
নির্দোষ ধার্মিক ।৮ 

সুরা নূরে খোদাতালা হজরতকে বলিতেছেন "হজরত মোহা- 
ল্মদ পবিত্র এবং তাহার স্ত্রীগণও পবিত্র 1৮ 

পাঠক ! আর কি প্রমাণ পাইবার আশ! করেন? 

পাঠক! যে নবীর পেষখবরী বাইবেলে ও বেদে ঘআছে, 
যেনবী শত সহশ্র মোঁজেজ1 করিয়াছিলেন, যে নবী নিষ্পাপ ও 
নিফলঙ্ক, যে নবী খোদ্বাতাঁলার আদেশান্ুদারে জগতে প্রেরিত 
হই! ইন্লাম ধন্ম্দক প্রচার করিয়া কোটা কোটা নর নারীকে 
সতা সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করত খোদাতালার ইচ্ছা সম্পূর্ণ 
পালন করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চপ মহৎ-_ভাহার ধর্ম নিশ্চন়্ 
মৃহৎ। আর যে নবী স্বীয় জীবনে প্রচার করিয়া কয়েকজন 
জেলে মালে! ব্যতীত আর কাহাকেও স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে 
পারেন নাই, স্থতরাং খোদাতালার উদ্দেশ্ঠ তাহার দ্বারা সফল হয় 
নাই। সে নবী কখনও মহান্‌ হইতে পারেন ন। 

হে জগতের লোক সকল! যদি পাপের পরিত্রাণ পাইতে 
চাঁন, তাহ হইলে জগশের একমাত্র ভ্রাণকর্তী হজরত মোহাম্মদের 
(দ্রঃ) উপরে বিশ্বাস করুন। 


অশান্ত । 


স্সন্িস্পিভ ॥ 


নিন চিলি 

(১) বাইবেল পরিবর্তনের বহুসংখাক প্রমাণ থাকিতে 
পাত্রী সাহেব স্বীয় পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনে স্বীকার করিয়া- 
ছেন যে;--“ই। তর্জমার ভিন্নতা আছে, ছই এক স্থানে পঠ্য়াও 
যাইতে পারে ।” বণি পাড্রীজি! ইহা কিআপনার ঠিক কথা 
বলা হইল? ইহাকেই বলে খষ্টাণী ধোকা। 

(২) হজরত ইসমাইল (আলাঃ)কে বাদ দিয়া হজরত 
ইস্হাকের বংশে নবুয়ত সম্বন্ধে খু জোর পিয়াছেন, কিন্ত যদি 
তিনি বাইবেলের ঘযিভিস্কেল গ্রন্থের ২২; ৩০ পর্দ অকপট ভাবে 
পড়িতেন, তাহ! হইলে তাহার এ ভ্রান্তি দূব হইত; তথায় লেখ! 
আছে যে;_-“পরস্ত আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জগ্ 
যে তাহার পাঁচিল সারাইবে ও আঁঘার সন্মুখে তাহার ফাটালে 
দাড়াইবে তাহাদের (বণি ইজ্্ায়েলের) এমত এক পুরুষকে 
অন্বেষণ করিলাম কিন্তু পাইলাম না1” 'যখন তথাবিধ পুরুষ 
অথাৎ আদম জাতের ও তাহার স্থষ্টিকর্তা খোদ্রাতালার মধ্যবর্তী 
হয়, এমন কোন বাক্তিকে বণি ইস্হগাকের মধ্যে পাওরা গেল 
না, তখন নবুয়ত তাহাদের মধ্য হইতে নীত হইয়া পুর্ব নিরূপণ 
ও বীশায়াহ ভাববাদীর কথিত ভবিষ্যদ্বাক্যানুপারে জঙ্গল ও মরু- 
ময় আরবের অধিবাসী ইস্মাইলের বংশাঁবতংশ হজরত মোহাম্মদ 
(দঃ) কে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং নব,য়তের কার্য্য তাঠারই দ্বার] 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে । (ধিশা ৩৫ অধ্যায় *ম পদ হইতে দেখ)। 





ভিভিনিটি কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ 
ছারটিফিকেটের নকল । 
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কয়েকজন বন্ধুর পত্র । 


এর (0 পপ 


(১) অমৃতসচরর পাত্রী ইসাছুদ্দীন ভি, ডি, সাহেবের 


পত্র। 
অমৃতসর-_চার্চ মিশন । 
৩০শে আগষ্ট ৯৪। 
পিয়ারে ভাই জমিরুদ্দীন পাহেব ! 
আপনার মোপলমান হইবার কথা শুনিয়া নিতান্ত ছুঃখিত 
হইলাম। যদি খুষ্টান ধর্মে অবিশ্বাস হইয়া থাকে এবং ইস্লামে 
বিশ্বাস হইন্ন। থাকে ইহ! যদ্দধি ইস্লাম গ্রহণ করার কারণ হয় তাহ! 
হইলে ভাল, কারণ কপটতা ভাল নহে । আপনি থিওলপ্সি 
কলেজের উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও যে ফিরিক্সা গেলেন, ইঠাই 
আশ্চধ্যের বিষয় । | 
আপনার ভাই-_- 
ইমাছুদ্দীন লাহিজ। 


(২) পাত্রী কমলা কান্ত খায়ের পত্র । 
থঞ্জনপুর মিশন হাউস্--বগুড়।। 
১৯৮১৩ । 
প্রির জমিকুদ্দীন | আমার প্রেম জানিবা। * ** তুমি 
এত পড়িয়! শুনিয়া ও জ্ঞাত হইয়া কেন স্বধন্মে গমন করিলে 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন7া। * * * 


লুল্তভ্ভক্ত ভব ত্রক্ষাজ্ £ 


সপ (0 পপ 


নিম্ব-লিখিত স্বজাতি-বৎসল ও স্বধন্ম-পরায়ণ বন্ধুগণ অত্র পুস্তক 
প্রকাশার্থে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয়। 
কৃতজ্ঞতহা ম্বীকার করিতেছি! দোওয়! করি খোদাতাল৷ দাত! 
দিগের মন্তকে তাভার রহমত বারি বর্ণ করুন। আমিন। 

(১) মেকলিগঞ্জের উকীল মৌলবী আমিরুন্দীন আহমদ 
বি, এল নাহেব, (২) ফগ্থিদপুরের জমিদার মুন্নী গোলাম পাঞ্জতন 
সাহেব, (৩) অন্ুয়ার হাজী কাদের হোসেন খাঁ, (৪) বন্ধুবর 
রইস উদ্দীন আহমদ, (৫) বন্ধুবর হাজী সদাগর সরকারের 
পুত্র ফয়েজ উদ্দীন আহমদ, (৬) কাঁলঘরার হাদী নিাঁজ 
উদ্দীন, (৭) ডোমকোঁলের হাজী ছেদাতুল্প/ (৮) বামন্দীর মুন্ধী 
ছমিরুন্দীন আহমদ, (৯) চারঘ'টের খোন্দকার হেদায়েতুলা ও 
তথাকার সার সভ্যবৃন্দ, (১০) আপিমাবদ ও গোপালপুর 
সভার সভ্যবুন্দ, (৯১) মন্গুরিভূজ! ও পোল্লাভাঙ্গা সভার সভ্য 
বৃন্দ, (১২) বন্ধুবর ভাইওর নিবাসী মগরোতুল্লা মণ্ডল, (১৩) 
হাজী মৌঃ মোঃ ইউসফ আলি মাহমুদা, (১৪) প্রিরদর্শন 
আবছুল হামিদ কাব্যবিনোদ, (১২) ভাছুরিয়ার মুঃ আদগর 
হোসেন সাহেব, (১৬) মালনদী টাী-.ষ্ট'টর ম্যানেজার বদ্ধুবর 
মুন্ধী আলিমুদ্দীন আহমদ সহেব, (১৭) পিত সপিমুদ্দীন 
বিদ্ভাবিনোধ, (১৮) জোতহাতিলের রাজ মামুদ মণ্ডল। (১৯) 


| 


রহনপুরের হাজী আবছুল জলিল, (২০) তরিকুরা মিঞা সাহেব, 
(২১ ) বোড়! নিবাসী মোঃ মোসলেউদ্দীন আহমদ (২২) 
মোহাম্মদ মেছের মোল্ল!, (২৩) ঘাট নগরের মোহাম্মদ আস- 
মতুল্লা, বিশ্বাস, (২৪) চক কালুর এলাহি বথ্শ. সরকার, (২৫) 
গোপাল নগরের মোহাণ্মদ আহাদালী বিশ্বাস, (২৬) নারায়ণ- 
গজের মোগান্মর তাজেমুদ্দীন বিশ্বাস ও (২৭ ) আহর্দ আপি, 
বিশ্বান, (২৮) শেরপুর ভাওার নিবাসী বন্ধুবর হাঁয়দার বখশ. 
বিশ্বাস, (২৯) চিনাসৌ নিবামী হাজী রমজান আলি মিঞা ও 
(৩০) মোঃ সাহানোতুল। মিঞা, অনুর" শৈখ নবুয়ং আলি 
সাহেবের বিবি জরিশোপ নেসা! খাতুন, হাকিম উমরুদ্দীন 
চৌধুরী মাহেব। গোপাল নগরের বন্ধুবর মানুল্লা বিথ্বাস। 





অশুদ্ধ। 
হইয়াছিল 
হইবেন 
ইত্যাঁক 
আতৃণ 

কে ইব্রাহিম 
হুলার 
করিয় 
আলাইকা 
ছদিসাং 
তিমি 
অরিয়ামর 
শাখোরিয়। 
চিত 
ভান 
হাঁতে 
সমরীয় 
জঙ্গলি 
মীশুকে 
বারক 


গুদ্ধি-পত্র। 


হইয়াছিলেন 
করিবেন 
ইত্যাদি 
ভরাতৃগণ 
ইব্রাহিমের 
হুপার 
করিয়া 
আলায়াকোম 
ুদ্দিস] 
তিনি 
অবিয়াখর 
শখরিয় 
বরিত- 
ভন 
উহাতে 
শখরিয় 
জঙ্গল 
যীনুকে 
বাক 


ৃষ্ট।। লাইন। 
৬০ টি 
৬০ ১৪ 
1৬০ ৮ 
১৮ 

১৪) ২ 
২৪ ৯ 
৩২ ১৮ 
৩৫ ১১ 
৩৮ ১৯ 
৪৩ ১ 
৪৮ ২১ 
৪৯ ২৪ 
৫১ ১ 
৫১ ১৪ 
৫৩. খড 
৫৩ ২৪ 
৫৬ ৩ 
৫৬ ১৪ 
৫৮ ১ 


অগুদ্ধ।, 
অমুতসাঃ 
মগরেৰ 
হতরত 
রপুস্তকের 


কোয়াফেক 
সোয়ায়েক্‌ 


্‌ ।%৪ 


শুদ্ধ । 
অমৃতসরের 
আফগান 
হজরত 
পুস্তকের 
কোর়ায়েক 
ও সোয়ায়েক্‌ 


তর 


পৃষ্ঠা । 
১৪ 


৬৭ 


৬৯ 


৭৬ 


লাইন। 


১১ 


৪ 
৪ 


অন্লিল্র-লাইইক্রেল্ী ॥ 





নিয্ন-লিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকটে পাঁওয়! যায়, পত্র 
লিখিলে ভিঃ পিঃতেও পাঠাইতে পারি নিম্নে মূল্য লিখিত হইল । 

১। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাত্রীর 
ধোকা ভগ্তন-_ইহ! টেকেল সাহেবের কেতাবের রদ বা খণ্ডন। 
বাইবেল ও বেদে হজরতের পেষ খবরী, হক্গরতের মোজেজাত, 
বাইবেলের তহরিফ. ও মনন্থথ, কোরাণের অভ্রান্তত! ও হঞ্ষরন্ত 
মোহাম্মদের (দঃ) নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতার বিষয় জ্বলন্ত ভাষায় 
অকাটা যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার] লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 
মূন্য ॥* আট অননা মাত্র। 

২। ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ ( দঃ) ও পাত্রী 
ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য মুল্য %* দুই আনা। . 

৩। মানস্থম মোহাম্মদ ( দঃ ) অর্থাৎ হজরতের 
নিষ্পাপ ও নিক্ষলঙ্কতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ। মৃগ্য |* চারি 
আন । 

৪| ইসলামের সত্যতা_ হিন্দু, খুষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি 
স্বখ্যাত, সুশিক্ষিত ও স্ুপপগ্ডিতেরা পবিভ্র ইস্লাম ধর্মের 
সত্যতা, মাহাত্ম্য ও গৌরব সম্বন্ধে যে সমস্ত সমালোচনা ও মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া, এই পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ কর! হইস্মাছে। চতুর্থ সংস্করণ মূল্য ।* চারি আন মাত্র। 


' 8৬. 


৫) ইস্লামী বক্ততা-যদি ঘরে বসিয়া বজ.তা শুনিতে 
চান, যদ্দি বক্তৃতা শিখিয়া বক্তা হইতে চান, যদি ইংরেজের 
মুখে ইস্লাম ধর্মের মাহাতআ্বা, গৌরব ও সত্যতা বিষয়ক জলন্ত সত 
কথা শুনিতে চান, তবে এই পুস্তকখানি পাঠ করুন। মূল্য 
০ চারি আন মাত্র । 

৬। আসল বাঙ্গাল! গজল-__মৌলুদ শরীফের মহ ফেলে 
ও ওয়াজের মজলিসে পড়িবার ও সভ! সমিতিতে লোকদিগকে 
শুনাইবার দরুদ, জাতীয় কবিতা ও বাঙ্গালা গঙ্গল, এই পুস্তকে 
লেখা হইয়াছে । ইহা! পড়িলে .বা শুনিলে অনেক সছুপদেশ, 
শিক্ষা করা যায়। মন ও প্রাণ বিমোহিত হয়, ১০ম সংস্করণ । 
মূল্য %* ছুই আনা মাত্র। . 

৭। শোকাঁনল-_-প্রবল শোৌকৌচ্ছাস.মূল্য %* ছুই,আঁন 
মাত্র। 

৮। বিশুদ্ধ খত নাঁমা-_মৌসলমানী আদব কায়দার 
পত্রাদি লিখিবার পাঠ মূল্য %* দুই আন।। 


৯। হজরত ইছ! কে ?-হজরত ইছা যে খোদা নহেন 
মানুষ, বাইবেল হইতে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অকাটা যুক্তি 


দ্বার সপ্রমাণ কর] হইয়াছে । মুল্য %* ছুই আনা। 
১০। হজরতের জীবনী-_( যন্রস্থ )। 


পুস্তক পাইবার ঠিকান1। 


শেখ জমিরুদ্দীন- বিদ্যাবিনোদ । 
ইস্লাম-গ্রচারক। 
পোঃ গাড়াডোব--নদীয়।। 





